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মুখবন্ধা 


“ইতিহাসের ধার? প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে, অমিত সেন এই ছদ্মনামে € 
বইটির চার সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, অথচ এখনো! তার কিছুটা চাহিদ! 
আছে, যেমন নূতন বাংলাদেশে । মনীষা গ্রনস্থালয় তাই এর পঞ্চম সংস্করণ 
প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন । লেখাট1 অনেকখানি পরিমাজিত করা হয়েছে, 
কিন্তু ১৯৫৭ সালের পরবর্তী ঘটনাসমূহ নির্দেশ বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে 
উঠল না নানা কারণে। 


“ইতিহাসের ধার] লেখা হয় সাধুভাষায়, তখনকার নেতাদের নির্দেশে ॥ 
তাদের যুক্তি ছিল কলকাতার বাইরে এই ভাষাই নাকি বেশি সহজবোধ্য । 
আজ নিশ্চয় খবরের কাঁগজের কল্যাণে অবস্থা ৰদলে গেছে» তবুও এতে সাধু 
ভাষাই বজায় রাখা হল। এই ভাষা একেবারে বর্জনীয় নয়, বরং গুরুগন্ভীর 
প্রসঙ্গে এর খানিকটা উপযোগিতা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। চলতি 
ভাষার স্রোতের মধ্যে সাধু বাংলা খানিকটা মুখ-বদলের স্বাদও এনে দিতে 
পারে। 


পেশদারী এতিহাসিকের' এই লেখার মধ্যে অনেক খুতি দেখতে পাৰেন। 
ঠাদের চোখে পড়বে এর ব্যাপক ব্যাখ্যার চেষ্টা, দলগত দ্রষ্টিভঙ্গি, সহজ 
সামান্যকরণের প্রয়াস, সরলতার খাতিরে পুনরাবৃত্তির দোষ, বিতর্কমুলক 
সিদ্ধান্ত, হয়তো বা কিছু ফ্যাক্টের ভূল। ঠারা কিন্তু এই ধরনের দরকারি 
কাঁজ্ে হাত দিতে নামবেন নানান খারাপ হবার ভয়ে । সৌভাগ্যবশতঃ 
বঙতনান লেখকের এতিহাসিক-মহলে এমন কিছু প্রতিষ্ঠা নেই যা হারাবার 
'াশক্। আছে কিছু থাকলেও হারাবার ঝুঁকি নিতে লেখক প্রস্তুত । 


বইখানি পশ্ডিত-মহলের জন্য নয়, তারা অনেক জানেন-_ীাদের 
শেখাবার স্পর্ধা আমার নেই। এ লেখ কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য । এদের 
'লানা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা নিতে হয়; তখন গোটা ইতিহাসের একট? 
পটভূমিকা হাতের কাছে থাকলে অনেক সুবিধা । বইটি তাদের কাজে 
লাগলেই সার্থক হবে । 
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মযার্কসবাঁদের নানাদিক 


আজ হইতে এক শতাব্দীর কিছু আগে কাল' মার্কস ও তাহার 
চিরজীবনের বন্ধু ফ্রিডরিশ এক্েলস কমিউনিস্ট আন্দালন আস্ত 
কন্েেন। ইহার প্রভাব এখন পুখিবীর সবত্র, এশন-কি আনমাচদর 
দেশে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে । রুশদেশে আমরা এই সামাবাদা 
আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কীতি দেখিতে পাই । সেখানে লেনিনের নেতৃত্থে 
আসিয়াছে বিরাট বিপ্লব ; সেদেশেই এখন নূতন শ্রেণাহীন অমাজ 
গড়িয়া উঠিতেছে তাহার অনুগামীদের নৈদেশে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর পূর্ব ইওোপ ও বিশাল চীনদেশ এবং সম্প্রতি ক্ষুদ্র কিউবা 
দ্বীপও,. এই পথে পা বাড়াইয়াছে । কমিউনিজম অর্থাৎ সাম্যবাদ 
কোন বিশেষ দেশ বা জাতির সম্পত্তি নয়; ইহার বিস্তার কোন 
একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না । পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ 
আজ সারা মানব-সমাজকেই এইপথে টানিতেছে । ভূগোলের এক- 
একটা অঞ্চল অসংখ্য নদীপথ চোখে পড়ে, তাহাদের প্রতোকের 
স্বাতন্ত্রা আছে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাহাদের জলশ্বোতের গতি একই 
দিকে । বিশ্বসংসারে মানুষের রাজ্যেও সেইরকম নানা জাতির মধ্যে 
পার্থকা থাকে, কিন্ত পরিবতনের প্রবাহের মধ্যে তাহাদের অগ্রগতির 
একটা সাধারণ লক্ষ্য অনেক সময়ই থাকিয়া যায়। ইতিহাসের 
আলোচনায় আমরা মানব-সমাজের এই ধরনের স্বাভাবিক পরিণতির 
সন্ধান পাই । 


২ ইতিহাসের ধারা 


মানুষের সমাজে প্রগতির স্বাভাবিক ঝোঁক এখন শ্রেণীহীন সমাজ 
গঠনের দিকে । সজাগ হইয়া সেই ঝৌঁকের সহায়তা করার নামই 
আম্যবাদ । সাম্যবাদ ছাড়। অন্য সমস্ত মত বা দল আম্বন্ধে একটা 
সাধারণ কথ। বলা ষায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সামাক্তিক 
পরিবর্তনকে বাধা দিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে । অন্যেরা অগ্রগতির 
সহার হইয়াও তাহার প্রকুতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়। যায় ; তাহারা তাই 
অন্ধের মতো পথ হাতড়াইয়। লে । মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন সম্বন্ধে 
যথার্থ ধারণা আর চেতন! সামাবাদের প্রাণ ; কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
আশ্চর্য জীবনীশক্তির মুল উত্স এইখানে । 

সামাবাদী চিন্তাধার! ও কার্ষপ্রণালীর প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে 
মাকস-এর নান অন! সেইজহা আম্যবাদকে মাকসবাদ বলা হয়। 
লেনিন সার্থক ও জফল প্রয়োগের ভিতর দিয়া বিকশিত করিয়া 
তোলেন বলিয়া এই মতবাঁদ,ক আমরা অনেক সময় মাকস-লেনিনবাদ 
আখা দিই । তবুও উইহ।কে সংক্ষপে মাকসবাদ বলা অন্যায় নয়, 
কারণ বিকাশ বা সম্প্রসারণ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তামাত্রের লক্ষণ, তাহা;ত 
তাহার শুল প্রকাতির বদল হর না ' 

সাম্যবাদের আসল বপ অখণ্ড ও ব্যাপক, তাহাকে টুকরা টুকরা 
করিয়া দেখা অসংগত । তাহাল আলোচনার কিস্ত কয়েকটি প্রধান দিক 
আছে । এই-সকল বিসয়ে সাধারণ জ্ঞান সাম্যবাদী কর্মীদের পক্ষে 
প্রয়োজন । 

প্রথমত, ইতিহাসের ধার। সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা 
আবশ্বাক । ইহা হইতে আমর! বুঝিতে পারি মানব-সমাজ্জ যুগে যুগে 
কী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের পরিবর্তন কোন্‌ পথে চলিতেছে, 
অতীত বা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার আসল অর্থ কোন্খানে, 
সমাজের পুনর্গঠনে কোন্‌ চেষ্ট। সাথক আর কোন্টাই বা নিহ্ষল । 

দিতীয়ত, মানুষের জীবনযাত্রার সঠিক খবর রাখিতে হইল 
অর্থনীতির কতকটা আলোচনা ছাড় চলে না। তাহাতে আমর! 
বুঝিতে পারি সাধারণ লোকের ছুখ-কষ্টের মূল কোন্খানে, কোন্‌ 
আথিক ব্যবস্থার ফলে এতকাল দেশের অধিকাংশ লোক নির্যাতি 
হইয়াছে, শোষণের প্রণালী কোন্‌ পথে চলিয়াছে, তাহার কোন্‌ 
ছুরবলত!র সুযোগ লইয়া সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমাজের 
পুনর্গঠন সম্ভব | 


মার্কসবাদের নানাঙ্গিক ৩ 


মাকসবাদের তৃতীয় দিক একট৷ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তাহার দার্শনিক 
নাম ডারালেকর্টিক বস্তবাদ । এইখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাম্যবাদের 
“গভীর যে'গ দেখা যায়, ইহারই সাহায্যে সমর্ত বিশ্বসংসারের আসল 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা" জ্ঞানলাত করিতে পারি । বাহিরের প্রকৃতির 
জগৎ, মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশ, আর মানুষের চিন্তার ধারা 
এই-জসমন্তই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলে ; প্রত্যেকটির 
সম্বন্ধে শ্ষ্পষ্টুধারণা"রাখিতে হইলে তাই একটা মুল বাপক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তখন আমরা বুঝি যে, সমাজে সাম্যতন্্র 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কল্পনাবিলাস নহে, তাহার একটা বিজ্ঞানসম্মত 
ভিত্তি আছে । গাম্যবাদ ভবিষ্যতের স্বপরাজ্যের কাল্পনিক ছবি নয়, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির একট। বিশেষ অঙ্গের নামই সাম্যবাদ। 

রাজনৈতিক কাজের ধরন মার্কসবাদের চতুর্থ দিক । এইখানে 
স্টেট ব। রাপ্শত্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা লাভ করি, সমাজে 
ভ্রেণী-বিভাগের প্রভাব বুঝি, এবং শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজ গড়িবার 
প.ণর সন্ধান পাই । সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পাটির কথ। জানিবার 
প্রয়োজন আসে । এই পার্টিই সমাজবাদী বিপ্লবের প্রধান ধারক 
শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দল, নির্যাতিত সাধারণ লোকের প্রকৃত নেতা, 
এবং সাম্যতন্ত্রের সাধনার প্রধান উপায়। পার্টির সুল উদ্দেশ্য ও 
গঠন-কৌশল, তাহার অতীত ইতিহাস, বতমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ 
শক্তিবনদ্ধির উপায়, ভিন্ন ভিন সমরে তাহার কাজের বিভিন্ন ধরন-- 
ইতাদি বিবয় জ্ঞন সংগ্রহ প্রতে?ক সাম্যবাদীর কর্তব্য ৷ 

নাকসবাদের পঞ্চম দিক, স্বদেশের অবস্থ। ও স্থানীয় সমস্যার 
আ/লাচন।" সাম্যবাদ কতকগুলি সন্ত্র ব বাধা বুলি নয়, প্রতি দেশে 
প্রতি মুহুর্তে সামাবাদী দলকে চারিদিককফার অবস্থা বুঝিয়৷ কাজ 
করিতে হয় । মসুল উদ্দেশ্ট ও কাজের সাধারণ পদ্ধাতি অবশ্য সবত্রই 
এক. কিস্ত স্বভাবতই মূলনীতি প্রয়োগের বিশেষ রূপ নির্ভর করে 
বিশেষ অবস্থার উপর | ভারতীয় মার্কসবাদী তাই সবদাই দেশের 
ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা এবং বাহিরের পরিবরততনধারার ভারতের 
উপর ঘা-প্রতিঘাত সম্বন্কে সচেতন থাকিতে হইবে । ভারতবর্ষে 
মারকস-এর মুলনীতি প্রয়োগের বিশেষ উপায় এদেশে সাম্যবাদীদের 
শিক্ষার এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ । 

সাম্যবাদের ষষ্ঠ দিক হইল সোতিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক 


৪ ইতিহাসের ধার 


অন্য দেশের অভিজ্ঞতার কথা, ভরগতের যে-অংশটি আজ সামাজিক 
প্রগতিতে অন্য সকলকে ছাড়াইয়৷ গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে জ্বানলাভ। 
সোভিয়েট দেশে প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব সফল হয়, সেখানে এখন শ্রেণী- 
বজিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে । পূর্ব ইওরোপ, চীন ও কিউবাতেও 
আজ জনগণের বিপ্লব বিজয়ী । সেখানে নৃতন ধরনের জনগণতন্্ী 
রাষ্ট্রগঠন সমাজতন্ত্রেন পথে বলিষ্ঠ পদশ্খেপ ৷ সেখানেও নূতন সমাজ 
গড়িয়া তুলিবার প্রধান বাধা অপসারিত হইয়াছে, যদিও আনুরা অনেক 
বাধা শিশ্চয় পরে অতিক্রম করিতে হইবে! সকল মার্কসবাদীর 
পক্ষে তাই এই বিচিত্র, ছুঃসাহসিক. অনেকাংশে সার্থক অথচ কঠোর 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকাচাই । 

সামাবাদী আন্দোলনে বুক্ত থাকিয়া প্রতিদিনের কান্জের মধোই 
মার্কসবাদ আয়ত্ত করিবার শ্রেষ্ঠ পথ আছে। তাহা হইচুল শুধু 
গুঁথি-পড়া মুখস্থ বিদ্যার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়। যায় । কিন্তু সেই 
প্রাতাহিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সামাবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
শিক্ষী ও আ7লাচনা চলা উচিত । নহিলে সাময়িক ক্ষুডর স্বার্থের 
সন্ধানে মূল লক্ষ হইতে বিচ্যুতি আসে, ভুল সংশোধনের উপায় থাকে 
না। এই আলোচনায় কিছু সাহাযা করাই এই লেখার উদশ্যা। 


ইতিহাসের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 


মানুষের আজিকার অবস্থা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, অতাতের 
বহু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজ গড়িয়া! উঠিয়ছে । বর্তমানকে 
বুঝিতে হইলে তাই ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়া গতি নাই । 

কিন্তু ইতিহাস আসলে কী সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। 
প্রাচীনকালে ইতিহাস ছিল শুধু ব্যক্তিবিশেষের কীতির কথা | সে- 
কালের পুরাণ 'ও গাথাগুলির প্রার একমাত্র আলোচাই ছিল ,মহাবাঁর- 
দের কৃতিত্বের গল্প । এখন পর্যস্ত কেহ কেহ ইতিহাসে মধ্যে শুধু 
মহাপুরুষদের জাবনচরিত খোঁজেন । কিন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় ইতি- 
হাঁ,সর আলোচনা করিাতি করিতে আমরা বুঝিতি শিখিয়াছি যে, সমস্ত 
সমাক্ত বা জাতির ক্রমবিকাশের কথাই হইল ইতিহাসের সারমর্ম । 
অনেকে বলেন যে: সমাজের এই বিকাশ মহাপুরুষদেরই কাজের ফল; 
তাই শেষ পর্যন্ত তাহাদের কথাই আমাদের জানিতে হইবে । কিন্তু 
বাক্তিবিশেষের জীবনের আলোচনার ব্য থাকিলে সমস্ত ইতিহাসের 
কোনো ধার! বা বিশেষ রূপ আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে 
না। সমাজের জীবন একটা আোতের প্রবাহের মতন, তাহার নিজস্ব 
গতির রূপটিকে কুটাইয়া তোলাই এতিহাসিকেন কাজ । সেই 
জীবনের উপর নহাপুরুষেরা তাহাদের ছাপ অবশ্যই রাখিয়া যান, কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে যে, ষুগের উপযোগী কাজ করিতে না পারিলে 
মহাপুরুষ হওয়া যায় না, যুগের সঙ্গে তাল রাখিতে না পারিলে 
মাহাত্যও ম্লান হইয়া আসে । সেইজন্য কোন ঘুগকে বুঝিবার চেষ্টাই 
সেই যুগের ইতিহাস, ব্যক্তিবিশেষের কীতি বা অপকীতির সন্ধান 
তাহার একট অংশ মাত্র |, 


ঙ৬ ইন্িহাসের ধার! 


বুদিন ধরিয়া ইতিহাস বলিতে লোকে শুধু কতকগুলি 
রাষ্ট্রিক ঘটনার সমষ্টিকে বুঝিত । এঁতিহানিতকরা এখনো অনেকে 
রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ঝগড়া বা বন্ধুত্ব 
এবং শাজনযন্থ্ের পরিবর্তনের কথা লইয়াই বাস্ত থাকেন । কিন্ত জমে 
আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রকৃত ইতিহাস শুধু কয়েকটি চমকপ্রদ 
ঘটনার গল্প নয়, রাজনীতিও তাহার মূল কগ। নত | যুগ ঘুগ ধরিয়া 
মাহীর মানাপকমের সম গড়িয়াছে ; তাহাদের আরস্ত, বিকাশ, 
পরিণতি ভার শেষ লইয়াই ইতিহাসের আসল কারবার । মাননুষ- 
ম|চত্রন জীবনযাত্র। সমাক্ত-নিভর, সমাজ-শাসিত ! স্রতরাং ইতিহাষ 
মুলত সমাজেরই ইতিহাস, বাক্তি ও গোষ্ঠীর লীলাখেলা নয় । যুদ্ধ 
বিএহ রাষ্রবিপ্রব বা অন্য কোনো ঘটন। যদি সামাজিক জীবনযাত্রার 
উপর বিশেষ প্রভাব বিভ্তার করিত পারে, তাহা হই/লই তাহারা 
যথ।থ ইতিহাসের উপাদান ভইরা ও₹ঠ, অন্যাথা নয় । 

আঞ্কাল অবশ্য আঃনকেই ইতিহাস;ক সমাঃজগর ভাবনর ছবি 
ভিসা;ব দেএখন। কিস্তু এখন আনক সগয় আবাব জীবনযাত্রার 
সকল দিক'কই নিবিশেষে ইতিহাসের এলাকার মধ টানিরা 
আনশিন|র চেষ্টা হয়; এতিহাসিকের চোখে কোন্‌ দিকটার মূলা বেশি, 
কোন্টার স্থানই বা সামান্তা, সেই বিচার তখন থাকে না৷ এই জাতীয় 
ইতিহ।স সমাভে্ যথার্থ বাখ্যা না হইয়া ফোটোগ্রাফ হইয়া পড়ে। 
এই পদ্ধতিতে দুইটি বিপদ আছে । এঁতিহাসিক হয় নানা কথা 
বলিতে গিয়া টুকরা ট্রকরা অসংখা তদ্ বা ফ্যাক্টের মধো নিজেকে 
হারাইয়া ফেলেন, তাহার লেখা বিশৃঙ্খল আকার ধারণ করে! নয়তো 
ইতিহাসের কোনোরকম একা আর থাকে না; তাহার বদলে আমরা 
পাই জাবনের নানাদিকের খণ্ড খণ্ড আলোচনা, পরস্পরের মধো যোগ- 
হান ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারের পুথক বর্ণনী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জড় 
জগত মলন্মতত্রদ্র খোজ করেন, এতিহাসিকও তেমনি স।মাক্তিক 
জীনানের বিকাশর মধ্যে কোনো মুলধারার সন্ধান না পাইলে 
ইতিহাস শুধু কতকগুলি আলাদা আলাদা ছবিন্ন সংগ্রহ থাকিয়া 
যায়, সে আলোচনার কোন বিশেষ সাথকতাও চোখে পড়ে না। 
ব্রমবিকাতশের কোনো ধারা খুঁজিয়া না পাইল ইতিহাস নিরথক 
প্রতিপন্ন হয় । 

আসল কথা; ইতিহাস-লেখক মাত্রই উহার আলোচনার মধ্যে 


ইতিহাসের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রদ 


একটা মূল ধারা খুঁজিয়া পাইবার আশ! রাখেন, যদিও তর্কের খাতিরে 
কোনে কোনো পণ্ডিত এখনো বলিয়া থাকেন যে, ইতিহাসের কাজ 
শুধু ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, ক্রমবিকাশের কোনে। আাধারণ স্থাত্রের 
সন্ধান নয় । আজ পর্যন্ত তাই ইতিহাসের নানা জাতীয় বাখ্যার চেষ্টা 
হইয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিকেই পণুশ্রমের পর্যায়ে ফেলা 
যায় । কিন্ত গত শতাব্দীতে মাকস ও এঙ্সেলস ইতিহাসের যে-বাস্তৰ 
ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার যথার্থত। যেন দিন দিন স্পষ্টতর 
হইয়া উঠিতেছে । কমিউনিস্টদের ইতিহাসের ধারণা সেই ব্যাখ্যার 
উপর নির্ভর করে। অতীতের আলোচনা আর বর্তমানের অভিজ্ঞতা 
বারবার আমাদের এই ধারণাকে বদ্ধমূল করিতিছে | 

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ইতিহাসকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে 
মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে । প্রথমে 
এইগুলি লইয়াই আলোচনা আন্ত করা যাক । 

ইতিহাসের প্রথম কথাই হইল পরিবন্ভন। সানুষের জীবনযাত্রা 
চিরকাল একভাবে চলে না, সামাজিক কোন ব্যবস্থা নানা কারণে 
দাঁঘ দিন টিকিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও আন্ত ছিল 
এবং পরিবর্তন আসিবে! এই কথা সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ- 
সংগঠনের সকল দিক সম্বদ্ধেই খাটি! কোন প্রথা তাই অনাণি বা 
অশন্তু হইতে পারে না। মানুষের ইতিহাস প্রবহমান আতের মতন, 
সেখানে চিরস্থির বা সনাতন কিছু নাই । বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারণাকে 
এভলিউশন ব! ক্রমবিকাশ নাম দিযাচ্ছেন, কিন্তু এই বিবর্তন ষে 
সবব্য।পী এ কথ দার্শনিক হেগেল প্রথন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, এবং 
মাসের মতবাদেই এই ধারণা যোগা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভলিউশন 
শুধু প্রাণীজগতের নিয়ম নয়; একদিকে জড়জগাতের মধোও চিরস্থিরতা 
নাই, অন্যদিকে রাজ্যের উত্থান-পত:ন, বিশেষ কোন সামাজিক 
বিধিব্যবস্থার আরম্ভ ও শেষে, এমন-কি মানুষের জ্ঞান, ধারণা ও 
চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ইভিহা;সর ভিতর প্রথম 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই পরিবর্তনের এই গতি । 

এই প্রসঙ্গে ছুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে । সকল রকমের 
সনাতনী রক্ষণশীলতার সাধারণ লক্ষণ এই গতিকে অস্বীকার করা, 
ইহাকে দেখিয়াও না দেখিবার চেষ্টা। মার্কসবাদ কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই 
পরিবতনকে স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করে । অন্যদিকে 
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পরিবতনের অর্থ পুরাতানের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হওয়া নয়। আগের 
অবস্থ৷ রূপান্তরিত হইয়া চলে, কিন্তু নুতন বাবস্থার সঙ্গে পুরাতনের 
কিছু সম্পর্ক»থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক । উগ্র চরমপন্থীরা এই সহজ 
কথাটা বুঝিতে চাহে না। মারক্সবাদে দেখিবার ভঙ্গি বিজ্ঞানসম্মত 
বলিরাই অনেক সময় তথাকথিত চরম মতবাদের আস্ফালন আমাদের 
কাছে হাস্তাস্পদ বলিয়া মনে হয়। 

ইতিহাসের দ্বিতীয় বি/শমত্ব এই যে, পরিবতঙন সমান বেগে চলে 
না, পগ্বিতনের তাল অসমান হওয়াই যেন প্রাকৃতিক নিয়ম । মানুষের 
বিধিবাবস্তা কিংবা ধারণার মধ্য তাই পরিবর্তন কখনো আসে প্রচণ্ড 
দ্রুতাবগে, আবার কখনো ব! অত্যন্ত মৃদ্মন্দভাবে । এই অসমান 
গতির জণাই ত্রমবিকাশের ধারা সব সময় ঠিক সমানভা?ব অগ্রসর হয় 
না। আমরা সকলেই জানি যে, কখনো কখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী 
সমাজের অবস্থা প্রায় একই রকম থাকে আমাদের দেশে প্রাচান 
ব্যবস্থ। যেমন দীর্ঘস্থারী ছিল। আবার অল্প কয়েক দিনের মাধো মানুষের 
জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসাও বিচিত্র নয়__ফরাসা ও রুশ বিপ্লবের 
'সময় আমর] তাহার উদাহরণ দেখি । পর্রিবততনের অসমান গতির 
আবে একটি দিক আছে । ক্রমবিকাশের পথে কোনো দেশ বা গাতি 
এক-এক সময় অন্যদের তুলনার অনেক বেশি অগ্রসর হইরা যার, 
কিন্ত যাহারা পিছনে পড়ে তাহারা ঘষে বরাবরই সেই অন্কুপা/ত 
পিছনেই থাকিবে এ কথা বলা চলে না। ইতিহাসে বারবার দেখিতে 
পাই তে, অগ্রবতীরা পিছাইয়া পড়িতেছে, আবার অনুন্নত জাতি 
আগাইয়। আসিয়াছে । উনিশ শতকে রাশিয়ার সমাজ ইংল্যাণ্ডের 
বহু পিছ্ছ:ন ছিল, এখন রুশদেশ পৃথিবীর সকলের চাইতে অগ্রসর ! 
এই অসমান গতির অবশ্বা অনেক কারণ থাকে, ইতিহাস-লেখক বাস্তব 
অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সন্ধান পাইতে পারেন । কিন্তু 
পরিবতীনের বেগ অসমান না হইলে সমস্ত ব্রমবিকাশ একটা যাক্ত্রিক 
আকার লইত । আসলে ইতিহাসে অনেক বৈচিত্রা আছে এ কথা 
বুঝিতে বেশি পার্জিতত্যর প্রয়োজন হয় না। 

সম|জের মধ্য পরিবতনের আোত সাধারণত ধীরে ধারে বহিয়া 
চলে। কিন্তু যুগান্তরের সময় হঠাং বিপুল বেগে পরিবর্তন আসিয়া 
পড়ে ইতিহাসে এই পধায়গুলিকে আমরা বিল্লব বা অকক্মা 
বিরাট পরিবর্তন নাস দিয়া থাকি । ইতিহাসের তৃতীয় বিশেষত্ব 
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এইখানে--আর ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। ক্রমবিকাশ 
যেমন অনেক সময় ধীরে ধীরে চলে, তেমনই আবার মাঝে মাঝে 
হঠাৎ লাফ দিয়া অনেকখানি পথ আগাইয়া যাওয়াও স্বাভাবিক 
নিয়ম । হঠাৎ-পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক মনে করা কিংবা ধীর 
ধারে অবস্থার বদলকে অগ্রাহা করা-এই ছুইটি শুধু বুবিবার 
ভুল। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল বদলই বিপ্লবের আসল অর্থ, কী 
উপায়ে সেই বদল আসে সেটা অন্য কথা, সব ক্ষেত্রে এক পদ্ধতি 
প্রযোজ্য না হওয়াটাই সম্ভব | 

চিরস্থিতির ধারণ পরিত্যাগ করিয়৷ বৈজ্ঞ।নিকেরা যখন এভলিউ- 
শনের আশ্রয় লইলেন তখন বেপ্লবিক বদলের কথাটা অনেকেই 
স্বীকার করেন নাই; মার্কসবাদ বিপ্লবকেও পুকৃতির নিয়মের নধো 
স্থান দিয়াছে । এভলিউশনের এই স্বভাবের দিকে হেগেল প্রথন 
লোকের চোখ ফেরান । জলের উত্তাপ ধীনে ধারে বাড়িয়৷ চলিতে 
হঠাৎ একটি মুহুর্ত আসে যখন তাহার গুণের পরিবর্তন হয়, জল 
বাম্পের আকার ধারণ কলে । আবার জলের তাগ ধারে ধীরে কমিয়া 
চলিলে হঠাৎ জল এক মুহূর্তে বরফ হইরা যায়। ইহার অনুরূপ 
পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমর! প্রকৃতির রাজ্যে পাই 
সামাজিক জীবনে তাহার তুলন! মেলে বিপ্লবের মধ্যে | 

সাম্যবাদের বিশ্বাস ষে, বিপ্লবকে বাদ দিয় অগ্রগতি চলিত 
পাদ্র না, আবার সকল অবস্থাতেই যে বিপ্লব হউতে পারে তাভা ও 
কহ | 

অবশ্য ইতিহাসে আকস্মিক পরিবততন ঠিক মুহুতসাধ্য ব্যাপার নয় 
-_-আকস্মিকতা এখানে একট! আপেক্ষিক কথা, মন্থর পর্নিবতনের 
চমকপ্রদ বিপরীত ৷ তাই ইংরাক্জ, ফরাসী বা রুশ বিপ্লব ঠিক একদিনে 
সম্পন্ন হয় নাই। এক সমাজ হইতে অনা সমাজে রূপান্তর আবার 
অনেক সময় দীর্ঘ দিনের বাাপার যদিও সমাজ-কর্তৃত্ব হস্তান্তর্রিত হয় 
অনেক বেশি তাড়াতাড়ি । 

চতুর্থত, ইতিহাসে যেখানেই শ্রেণাভেদ চোখে পড়ে সেখানেই 
হয় প্রকাশ্যে নয়ত। প্রচ্ছননভাবে প্রেণী-বিরোধের অস্তিত্ব থাকে । 
কমিউনিস্ট ইস্তাহারে (ম্যানিফেস্টো ) মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ বলিয়াছেন 
যে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সমস্ত ইতিহাস আস শ্রেণী-সংগ্রামের 
কাহিনী । খাওয়'-পরা ও অন্যানা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত, 
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সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকিলে কোনো সমাঙ্ত টিকিতে পারে 
না। মানুষের প্রত্যেক সমাজে তাই অভাব মিটাইবার জন্য 
উৎপাদনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়! সেই বাবস্থা আবার সব সময় 
সব্ত্র একভাবে চলে না ; তবু সমাজের প্রকৃতি মোটামুটি নির্ভর করে 
উৎপাদনের আথিক বিধিবাবস্তাব উপর । জগি প্রভৃতি ঘে-সব ভৎ- 
পাদনের প্রধান উপাদানগুলি আছে তাভাতে বাক্তিগত সম্পত্তির 
অধিকার থাকিলে সেই অনুসারে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন -শ্রণা থাকিতে 
বাধা; এই শ্রেণী গুলির স্বার্থ ্বভাবতই স্বতন্থ, তাই তাহাদের মধ্যে 
বিরোধ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার শয়। 

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজকে ধপ্রিরা রাখিয়া কাজ চালাইতে হইলে 
শ্রেণীবিশিষের প্রতুত্ব দরকার হয়। দাস-প্রথার আমলে দাসদের 
মালিকেরা সমাজের কর্তা; আজকাল ক্যাপিটালিস্ট বা ধনতান্থ্িক 
সমাজে তেমনিই ধনিক শ্রেণী সবেসবা। কিন্তু প্রভভ্রেণীর স:স্ত বঞ্চিত 
সাধারণ লোকের স্বার্থের বিরোধ চাপা খাকিলেও লোপ পাইতে 
পার না, কারণ যাহাতে প্রভুর লাভ তাহাতে অধানের অন্তত 
অনেকখানি ক্ষতি হইতে বাধা । 

ধারাবাহিক সামাচি'কি ইতিহাস ঘতদিন হইচত আর্ক হইয়াুছ, 
তখন হইতে শ্রেণীবিভাগ সকল সনাজেরই মুল কাঠামো হইয়া 
বতিয়াছে । যুগে ঘুগ অবশ্য শ্রেণীগুলির রূপ আর তাহাদের সমাজে 
প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের ভদলবদল দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণা-বিরোধের 
অবসান হইতে পানে শাই! তাই ইতিহাসকে প্রধানত শ্রেণী- 
সংগ্রামের এবং শ্রেণী-সম্বন্ধের নানা রূপান্তর লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে 
হয়। মার্কসই প্রথম এই কথা পরিফার করিয়া বৃঝিত পারেন। 
আজ তাই যে-কোনো যুগে নানা অবান্তর কথার আড়াল হইতে 
আমরা ইতিহাসের মূল রাপটি ধরিতে পাকি, ঘটন।-প্রবাতের আসল 
তাৎপর্য তখন সহজেই বোঝা যায় । 

অবশ্থা মানুষের মধ্যে আর সমাজের জীবন বৈচিণে ব্রার ভান্ত নাই। 
ইতিহাসে বহুর প্রকাশাক তাই মাকসবাদ অগ্রাহ্হা করে না। এখানে 
সাম্যবাদের পঞ্চম কথ। এই বহুবিধ বিধিব্যবস্তা, আয়োজন, আচরণ, 
কর্ম ও চিন্তার মুধা মূল উৎসের অন্ুসপ্ধান। শ্রেণী-বিভাগ সমাজের 
মূলে থাকে, সামাহিক ভবনের বাহিরের সকল প্রকাশে সেই ঘাভ- 
প্রতিঘাত স্পষ্ট ফুটিয়া না উঠিতে পারে । কিস্ক গুহের তিত্তি বাহির 
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হইতে চোখে না পড়িলেও, তাহার উপর বাড়িখানির প্রকৃতি নির্ভর 
করে নিশ্চয়। প্রতিমার কাঠামো দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু 
মৃতির গড়নকে সেই কাঠামোই নিয়ন্ত্রিত কলে না কি? সমাজেও 
তেমনি বাহিরের কারুকার্য থাকে, কিন্তু আখিক ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় 
ডুবার উৎপাদন-প্রথা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত “শ্রণী-সম্বদ্ধই হইল 
আসল কথা । গাছের ডাল-পালার ?বটিত্রা আছে, কিন্ত মুল 
শিকড়ের কথা ভূলিলে চলিবে কেন? মানুষের শিল্পকলা, চিন্ত।র 
স্কৃতিকে আমরা গাছের ফুল-ফলের সঙ্গে তুলনা করিত পারি, কিন্তু 
মাটি হইতে যে-রস টানিয়া আনা হয় হয় তাতার উপর ফুল-ফল শেষ 
পর্যন্ত নির্ভর করে। 

এইখানেও ছুই রকমের ভুল হওয়ার সন্তাবনা আছে । সামাজিক 
জ্রীবানর বাহিরের বৈচিত্র্যকে কেহ কেহ একেবারে অস্বীকার করিয়া 
উড়াইয়। দিতে পারে ; আবার আনবে ভাবে যে বাতিরের প্রকাশটাই 
আসল, তাহার মূল অনুসন্ধান কষ্টকল্পনা মাত্র এই ছুই মতের 
কোনোটিই মার্কসবাদ নহে । সামাবাদীরা বিশ্বাস করে যে, সমাজের 
জাঁবংনর নানাদিকের মধ্যে একটা গভীর যোগ আছে, সেই মুলস্তত্র 
পাঁওয়। যায় আথিক বিধিবাবস্থার মধো, কিস্ত ভিতরের সেই 
কাগামোকে অবলম্বন করিয। বাহির প্রকাশ নানা মৃতি গ্রহণ করিতে 
পারি। 

ইতিহাসের শেষ বৈশিষ্টা এই ন, উত্পাদন-প্রথা ও আন্ষঙ্গিক 
আঘথিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
সম।ভ গড়িয়া ওঠে, সামাজিক জীবন ও সভাতার চেহারও বদলাইয়! 
ধার । এইভাবেই আমরা এক যুগ হইতে অন্য যুগে উপস্থিত হই, 
সমাজের এক তুর হইতে অন্যান্তুর আসিয়া পড়ি । মধাবুগের ফিউ- 
ডাল ভ্গৎ এইরূপে আধুনিক ধনতন্ত্রে পরিবতিত হইয়াছে । সোভিয়েট 
ইউশিয়নে নুতন আঘথিক ব্যবস্থার প্রবঙন হওয়ার জন্যই আমরা 
এখন নৃতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার দরভ্ার পৌছিয়াছি । ইতিহাস 
আনরা বিভিন্ন সমাজের পরিচয় পাই ; তাহাদের মধো মুল গ্রভেদ্রে 
অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের ভিন্ন ভিন সমাজের উৎপাদন- 
বাবস্থা ও আথিক গড়নের দিকেই নজর দিতে হইবে । 

পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ, সেই ক্রমবিকাশের অসমান গতি, 
স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই মাঝে মাঝে বিপ্লাবর আবির্ভাব, শ্রেণী- 
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বিভক্ত সমাজে ক্রমান্বয়ে শ্রেণী-বিরোধ, সামাজিক জীবনে বাহিরের 
সকল বৈচিত্র্যের আড়ালে শ্রেণী-স্বার্থের প্রাধান্য এবং শ্রেণী-সম্বন্ধ 
বদলাইবার জঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজের উদয়-__এই 
কয়েকটি কথাকে আমরা ইতিহাসের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়া ধরিতে 
পারি। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটিতে দেখিবার যে ভঙ্গি ধরা “পড়ে, 
তাহার সাধারণ নাম ডায়ালেকটিক; বিশ্বসংসারে গতির বেগকে মানিয়া 
লইয়া তাহাকে বৃঝিবার চেষ্টা ইহ।র প্রকৃতি । হেগেল এই দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রচার করেন । তাহার দাশনিক বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে পরস্পর- 
বিরোধী শভ্তির সংঘাত এই গতির মুলে রহিয়াছে, সেই স্বাভাবিক 
দ্বন্দ হইতেই জগতে পরিবর্তন আসে । ডায়ালেকটিক নামটির অর্থ ই 
হইল দ্বন্দের ভিতর দিয়! প্রগতি । কিন্ত ভাববাদী দার্শনিক হেগেল 
দন্ব বলিতে আইডিয়া অথবা ধারণ।র ঘাত-প্রতিঘাত বুঝিতেন, সেই 
আইডিয়ার অস্তিত্ব মানুষের কিংবা পরমাস্মীর চেতনার মধ্যে । বস্ত- 
বাদী মাস ও এঙ্গেলস দ্ন্দ্রকে প্রকুত বাস্তন শক্তির সংঘাত হিসাবে 
দেখিলেন ৷ ইহার কলে তহাদের চোখে ইতিহাসের অনা বৈশিষ্টাও 
ধর। পঁড়িল--উপরে বণিত শেষ তিনটি বিশেষত্ব তাহাদেরই 
আবিদ । ইহাদের শিক্ষার ভিতগ দিয়। আমরা এইভাবে ইতিহাসের 
বাস্তব বা।খ।র পরিচর পাইলাম--তাহ।র মুল রহিয়াছে ডারালেক- 
টিক বস্তব!দ ' ইতিহাসের ধারার সন্ধান করিতে করিতে আমরা 
বুঝিতে পানি ঘে, প্রচলিত অন্য সকল ব্যাখ্যার চাইতে এই মার্কস- 
বাদই আমাদের বুদ্ধি ও মনকে বেশি তৃপ্তি দেয়! 
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যুগে যুগে মাহনষের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ইতিহাসের 
গড়ার কথা । প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উৎপাদনে এবং বণ্টনে 
আথিক বিধিবাবস্তার বদলই আবার সেই পরিবর্তনের মূলে থাকে । 
ইতিহাসে আমরা তাই উৎপাদন-প্রথার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
সঙ্গ/ন পাই, তাহাদিগকে অবলঙ্গন করিয়াই বিভিন্ন যুগের সমাজ 
গড়িয়া ওঠে । 

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ কত্রিয়াছেন যে, মান্ষের আদিপুরুষ হইল 
উন্নত জ্বরের বানর-জাতীয় জীববিশেষ । এই আদি পধায় হইতে 
প্রকৃত মানের বিবতনের মুলে আছে সম্ভবত মানুষের পরিশ্রম । 
যুগব্বাপী হাতের ব্যবহার ও হাতের পরিশ্রম আশ্রয় করিয়াই মানুষ 
হই পায়ে খাড়া দাড়াইতে শিখিল ; এই ধরনের খাড়া হইয়া সর্বদা 
«কী অনা বানরে আয়ত্ত করিতে পারে নাই । হাতের কাজের ভিতর 
দিয়া আসিল হাতিয়ার স্্টি, যে-বিদ্ভাও অনা পশুদের কাছে অজানা 
থাকিয়। গিয়াছে ! খাড়া চলাফের। ও হাতের কাজের ফলে মানুনের 
মস্তি তাহার জটিল ও কুশল রূপপায়। মস্তিষ্কে অগ্রগতি ও 
হাতের পরিশ্রমের ফলে মানুষের নিজেদের মধ্যে ধারণ!-বিনিময় 
আবশ্তিক হইয়। পড়ে! ইহা হইতেই ভাষার উৎপত্তি । 

মন্তষ্তজাতির শৈশবকালের কোনে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া 
সম্ভব নয়, কিন্ত সেই আদিম যুগের অবস্থা সম্বন্ধেও নানা উপায়ে কিছু 
ধারণা করা যায় । প্রথিবীর সব অঞ্চালই প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ 
পাঁওয়। গিয়াছে, সে-সময়কার মানুষের নিতাবাবহ।ধ অনেক জিনিসের 
সন্ধান পুরাতত্ববিদেরা অংগ্রহ কৃরিয়াছেন । ইহার সাহায্যে আদিম 
মানুষের জীবনযাত্রার ধরন বোঝা খুব শক্ত নয় । খাছ্যসংগ্রহ ও আত্ম- 
রক্ষার জন্য মানুষকে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত, তাহা না হইলে 
অনাহারে অথবা অধিক দৈহিক শক্তিশালী জন্তদের উপজ্রবে মানুষ 
জাতি টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রথম হইতে মানুষেরা নানারকম 
হাতিয়ার প্রস্তত করিতে শেখে ; ফ্রাঙ্ক লিন বলিয়াছেন ষে, মানুষের 
প্রথম বিশেষত্বই হইল হাতিয়ার গড়িবার কৌশল আয়ত্ত করা । এই 
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হাতিয়ারগুলি মান্রুষের আদিম জীবনের প্রকৃতির সন্ধান আমাদের 
কাছে আনিয়া দেয়। “বিভিন্ন রকম হাতিয়ারের বাবহার হইতে 
পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীনকালের সমাজে ক্রমবিকাশের| ধারা বাহির 
করিয়াছেন । আদিম জীবনযাত্রার ছবি আমরা আর-এক উপায়েও 
বুঝিতে পারি! অনেক দেশে এখনো প্ধস্ত ছোটো অসংখ্যাঁডিপজাতির 
অস্তিত্ব আছে, তাহাদের জীবনযাত্রার ধরন এখনো সেকালের অবস্থা 
হইতে বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই । নৃতত্ববিদেরা ইহাদের 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য জংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মানুষের 
শৈশবকালের কথ! অনেকথানি বুঝিতে পারি । পুরাতত্ব ও বৃতত্ব_ 
বিজ্ঞানের এই ছুই বিভাগের আলোচনায় মানুষের[ুপ্রাচীনতম সমাজের 
প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় । 

এই আদিম সমাজের প্রধান কথা, এখানে শ্রেণী-বিভাগ নাই । 
উৎপাদনের উপাদানগুলি তখন সাধারণের সম্পত্তি, তাহাতেংব্যক্তিগত 
বিশেষ অধিকার তখনো আমে নাই। এক-একটি মূল দল তখন 
থাগ্ঠসংগ্রহ করিত সকলের মিলিত পরিশ্রমে, আর সকলে মিলিরা 
উপভোগ করিবার রীতিই ছিল প্রচলিত । অতিবৃদ্ধ, রুগ্ন বা শিশুদের 
অবশ্য সব সমাভেই অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্ত আসল 
প্রাকসভ্য সমাজে অপর কাহারে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ 
করিয়। বাচিয়া থাকিবার উপায় থ।কে না । তাই সেখানে আমরা ধনী 
বা নির্ধন, মালিক বা দাস-_এইরাপ ভিন্ন ভিন্ন সতের লোক দেখি না। 
প্রাচীন সমাজকে তাই আদিম সমসমাজ বা শ্রেণাহীন সমাক্ত বলা 
চল, সেখানে এক ।এণার দ্বারা অনা তআণীর শোষণ ছিল না । 
ন।শ্ংবর ইতিভাস প্রথম সমাভের গড়ন ছিল এইরকমের । 

প্রাক-সম্য সনান্গে ঠিক একই অঞ্চলে মানুষের বহুদিন.আবদ্ধ 
থাকিবার উপায় ছিল না. খাগ্াসংগ্রহের:চেষ্টায় তাহাদের ইতস্তত ঘ্ুরিয়। 
বেড়াইতে হইত । কিন্ত ক্রমে মাহুম কৃষিকার্ষের সাহায্যে কোনে। 
কোনো বিশেষ দেশে স্থির হইয়া বসিতে পাবিল ; এইভাবে আসিল 
সমাজের চেহারার নদল এবং সভ্যতার আরম্ভ । প্রাকৃ-সভ্য সমাজে 
সকলে মিলিয়া পরিশ্রম করিলেও, যত প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ 
হইত তাহার মোট পরিম।ণ থাকিত সামানা, তখন সকলেই ছিল 
গরীব ৷ চাষের বিস্তাপ্ের অঙ্গে সঙ্গে উবর দেশে, বিশেষত এশিয়া ও 
আফ্িকার প্রকাণ্ড নদীগুলির ধারে নূতন সম!জ দেখা দিতে লাগিল, 
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রি 
যেখানে উত্পাদনের উন্নতির ফলে ধনসঞ্চয়ের সুত্রপাত হইল । এই 
ভাবে প্রথম সভ্য সমাজের উৎপত্তি হয়। জীবনযাত্রার দৃতন যে-ধরন 
এবার গড়িয়া উঠিল তাহার প্রথম প্রকাশকে প্রাচ্যের প্রাচীন সভা 
সমাজ অথবা এশিয়াটিক সমাজ বলা চলে । 

ইঞ্জিপ্টের নীল নদ, ইরাক অঞ্চলে ইউফ্রেটিস ও টাইশ্রিস, 
চীনদেশে হোয়াংহে। ও ইয়াং-সিকিয়াং, ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গা--এই- 
সব নদীর ধারে ধারে এইভাবে প্রথম সভ্য সমাজ দেখা! গেল, সেখানে 
মানুষের জীবনযাত্র। আর অসভ্যদের মতন অস্থির বা অসচ্ছল নয়, 
উৎপাদনের প্রকৃতিরও সেখানে পরিবর্তন আসিয়াছে । বহুদিন ধরিরা 
ইহার আঘিক গড়ন মোটামুটি একরকম থাকিয়া যায়। প্রাচাদেশে 
পরিবর্তন নাই--এই ধারণার ভৎপত্তির কারণ, এখানে উৎপাদন- 
পদ্ধতির মধ্যে বহুদিন বেশি-কিছু বদল আসে নাই, আথিক 
বন্দোবস্ত একইভাবে দীর্ঘকাল চলিতে থাকে । সাম্রাজ্যের পল 
সাম্রাজ্য গঠিত ও ধ্বংস হইল, যুদ্ধবিগ্রহেরও অভাব ছিল না, এক 
শাসকের পর অন্য শাসক আসে, সভ্যতার নানা বিদ্ভ!র চচ। হয়, 
কিন্ত গ্রাম ও জনপদগুলির সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা! মোটের উপর একই 
রকম থাকিয়৷ যাওয়াছে এশিয়াটিক সমাজে একটা স্কবির ভাব দেখ। 
যায়। সম্ত সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনে সমগ্র ক্রমবিকাশেতর 
ধারা বা বাপক প্রগতির আোত তাই এখানে স্প্ হইয়া ওঠে 
নাই। 

অবশ্য এই বিচার আপেক্ষিক মাত্র । এ কথ। ভাব অন্যায় এ» 
পরিবতনের ধালা প্রাচে অনুপস্থিত ছিল। বিস্তারিত বিশ্লেষণ 
প্র/চাহেশেও সমাজবিকাশের বিভিনন পষায়ের সন্ধান পাওয়া অসমন্চব 
নয়। তবে পশ্চিমী ধরনের সমাজবিপ্রব এখানে বহু শতাব্দীর মধ্য 
চোখে পড়ে না। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ও প্রাচ্য 
সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তবুও 
মোটের উপর এশিয়াটিক সভ্যতার ব্যাপক রূপটি ছিল স্থিতিশীল । 

প্রাচীন প্রাচ্যে সভ্যতার সামাজিক ইতিহাস আমাদের কাছে 
এখনো অনেকথানি আবছায়ায় রহিয়! গিয়াছে, তাই মাকসবাদী 
মহলে এই জম্পর্কে মভবিরোধ থাকাটা আশ্চর্য নয় । অনেকের মতে 
আদি সভ্যতার উদয় হইতে এই সেদিন পর্ধস্ত এশিয়াটিক সমাজের 
গড়ন মোটামুটি একই রকম থাকিয়া গিরাছে, আধুনিক ইওরোপের 


১৬ ইতিহাসের ধারা 


সংঘাতেই আসিয়াছে প্রথম প্রকৃত পরিবর্তন । এই প্রাচীন সমাজকে 
অুনক সময় এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এই 
বিশ্ব! সে ষে, পরিচিত পরবর্তী সামন্ত-প্রথার সঙ্গে ইহার কিছু মিল 
আছে । অন্যদের ধারণা যে প্রাচীন প্রাচা ইতিহাসেও এক ধরনের 
সমাজবিপ্লব ছিল, ক্রমবিকাশ ইওরোপের মতন এখানেও পর পর 
বিভিন্ন সমাজ স্থ্টি করে। এই মতান্ুসারে এশিয়াটিক সমাজও 
আসলে পরবতাঁ ইওতোপের মতন প্রথমে দাস-সমাজ, পরে সামস্ত- 
সমাজের রূপ গ্রহণ গ্রহণ করিয়াহিল, এমন-কি আধুনিক ইওবাপের 
ধাকু!ব ভ1/গই 'এই-সব অঞ্চতল স্বদেশী ধনতান্ত্রিক সমাজের গোড়া- 
পণ্ুনও হয়তো লক্ষা করা অসম্ভব নয় । 

রা চার প্রাচান সভাতার স্বরূপ নির্ধারণ ও পধায়ক্রম বিচার তাই 

“| এতিহাসিক বিশ্রবণ সাপেক্গ। তবু মোটের উপর পশ্চিমের 
লনায় এশিয়া সমাজবাবস্তা ভনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল । 
[ঘগ্যিত্ক অনেকে, বিশেষত সনাতনপন্থীরা, গৌরবের কথা মনে 
কনর: কিন্তু ভুলিল চলিবে না ষে প্রাচ্সভাতার চাইতে অনেক 
বেশি দীর্ঘস্থারী সমাভের কথা আমরা জানি_সে-সমাজ হইল 
প্রাচানতর অসভা সমাজ । প্রাচা সমাজের ছুবলতা আজ ঢাকা পড়ে 
ন।, প্রাচীনকালের মোহ বাস্তব অবস্থার চাপে এখন দ্রুতবেগে 
ক।টিতে আবুম্ত করিয়ান্ে 

আদিম প্রাক সভা বুগের পর মানুষের সঠাতা প্রথম স্তর এই 
এশিয়াটিক সমাজ, তবে এটা শুধু তারিখের বিচার! অসভা সমাজ 
খণ্ড খণ্ড ভাবে পথিবার অনেক দেশেই আজ পর্যন্ত থাকিয়া গিয়াছে, 
আমাদের দেশে পাহাড় অঞ্চলে এখনো তাহার চিহ্ন দেখি। 
কলন্গাসেন পর যখন আমেরিক' আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে বিস্তীর্ণ 
উখ১৬ আদিম শ্রেণাহীন সম।জই দেখা গিয়াছিল । 

অবশ্য, সেখা;নও মাঝে মাঝে প্রাচান প্রাচোর অন্ৃরূপ সভা 

জ ছিল, যার দৃষ্টান্ত পাওয়। যাঁর আজটেক ও ইন্কাদের মধো । 
বল বাহুলা, এশিয়াটিক সমাজেই প্রথম শ্রেণীভেদ আত্মপ্রকাশ 
কররে। নূতন ধরনের উৎপাদন-বাবস্থায় প্রাচ্যে ধনসঞ্চয় সম্ভব হইল, 
সমাজে এমন শ্রেণী দেখা দিল যাহাদের খাওয়া-পরার জন্য নিজেদের 
পরিশ্রন না করিয়াও অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া দিন স্বচ্ছদ্দে 
কাটিতে পারে। জমি প্রভাতি উৎপাদনের উপাদানগুলি এখন আর 
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কার্ধত সাধারণের সম্পত্তি নয়, তাহাতে ব্ক্তিবিশেষের মালিকানা - 
স্বলভ অধিকার জন্মিয়াছে। প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখন আর 
তসভ্যদের মতন সকলের কাজে আসে না, তাহা,ত ভোগের 
আধিকারভেদ আসিয়াছে । ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্ঘ দেখা গেল, 
সম্প্তিবানেরা বিভ্তহীনদের উপর শোষণ-প্রথার প্রবতন করিল । 
সনাজে শ্রেণীভেদের উদয় হওয়তে স্বভাবতই একশ্রেণীর সহিত 
অন্য শ্রেণীবর দ্বন্দ আরম্ত হয়। তখন আবশ্যক হইল শাসক শ্রেণীর, 
এহিলে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত ' উৎপাদনের উপাদানগুলি 
নহাদের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে তাহারই তখন শাসকশ্রেণীতে পরিণত 
হয়। অসভা সমাজে স্টেট ব। রাষ্ট্রের কোনো গঠিত রূপ পাওয়া যার 
*1, এশির।টিক সমাজে নৃতন সংগঠন প্রথম দেখা পিল! এতদিনে 
সমাজে ব।ঙ্জা, অমাতা প্রভৃতির আবির্ভাব হইল ; সাধারণ লোককে 
সমাজের শাসনে বাধিয়া রাখার জন্যই পুরাহিতশ্রণী ও সংগঠিত 
ধূম্মরও আরম্ত। অবশ্য অসভাদের মুধাও এই-সব পরিবর্তানের 
স্ত্রপাত লক্ষা করা যায়। তবৃও শ্রেণী৬দ ও শোষণের বাবস্থা 
এবং রাষ্রের উৎপত্তি সভাতারই প্রথম বৈশিষ্ট, এই বনিয়াদকে 
আশ্রয় করিয়া সভ্যতার উপরের টাকচিকা বিকাশ লাভ কল; 
ক্রমে ক্রমে সাহিতা, শিল্পকলা, চিন্তা, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতি সামাজিক 
জীবনের নানা অঙ্গের উন্মেষ হয়। লিখিত ইতিহাসের আরম 
এইখানে | 

অসভ্য আমলের অবসানে ইওগোপেও সভ্যসমাজ গড়িয়া উঠিতে 
থাকে ধারে ধারে । শ্রেণীভেদ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সংস্কৃতির বিকাশ 
হিল তাহারও অঙ্গ । কিন্তু গ্রীসদেশ, এব; পে রোমের বিস্তীর্ণ 
রাজো ক্রমে দাস-প্রথা হইয়া পড়ে উৎপাদনের প্রধান আশ্রয় । 
ইওরোপে প্রথম সভ্য সমাজের বিকাশ ও বিস্তারের মূলে ছিল দাজ- 
দের পরিশ্রম. সেই পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়াই প্রাচীন 
ইওরোপের মালিকশ্রেণী তাহাদের সুবিখ্যাত সভ্যত। গড়িয়া তোলে । 
এশিয়াটিক সমাজের মতন ইওরোপের দাস-সমাক্েও শ্রেণীভোদ ও 
শোষণ-প্রথার আধিপতা দেখি ; সেখা:নও রাষ্্রশত্তি আর শাসন- 
পদ্ধতি, ধনসঞ্চয় আর. সংস্কৃতি-এক কথায় সভাতার সকল লক্ষণগুলি 
প্রকাশ পায় । তফাতের মযধা এই যেদাস সমাজে, শুধু ঘে উৎ- 
পাদনের উপাদানগুলি অভিজ্লাত-শ্রেণীর হাতের মুটোর মধ তাহ। 


১৮ ইতিত [সব ৪০ 


শয , নাহ[দণ ৫দহিব পিএম সমস্ত সমাজের খাওযা-পবা চলিত 
লাণিল 'শাহ[দেব মাধ। বভ লোকই এখানে প্রভুদেব নিজস্ব সম্পত্তি 
বলিযা গণ্য হইল । এঞাতগাসেব। এখান গোকমহিষেব শামিল ; 
তাভা/দপ বেনা/বচ! চলে, তাভাদেন সমস্ত সময প্রভুদেব হাত, 
তাহাম্দল ভন পাহান্থ নিশল কাপ পাড় দব মন্তিব উপব । শীষ 
“ পা সহিন্চষ আজান গল ব এন ০৪ অঙ্গি্ ছিল কিন্তু ধন 
উত্প|দ শন এ নকণ|নিই অস খ) এস্তপাসদেন পব্এমে চলিত 
বলিযা এখান্বাপ পাপ ত সলাভতপ প'স সমাভ কলা অন্যায় *ব। 
পাঁথ লীন ভাত হণ পাস সম ৯ পভ হাহ লিগ শাস ৫ পাতিল দাস 
রা সণ পাত 5বখ | 
দ[স প্রথা উদ'ঘল মাল তাক কাল পহিযাত্ছি ইওবো?পব 
য অঞ্চলে প্রথম সভাত। ছডাইয। পডিতত 51 কি, সেখা7* এশিযাটিণ, 
সম ছল ছ মউমিগুলিন »৩* শদাকঞল উপল প্র7দন্ ছিল শা অপ 
পিএ ০ ₹ন উদ" সখা? সস্ব হযাশাই, ভস-। লা ক 
পদ] সন 551 য তনিন “| ঘলিগত গাল্িল সেখানে সমা7ড এবুদি 
সাপ্ন অহত ছিতাত পাড়ণ আনিস পপ প্রাচান ১1তিযান গুলিপ 
শব এল হয়ঃ হাগঃমপ হা ত নাস শভিশাল। আ স্্রপ সমাবেশ । 
পাড়ি তি অশ্বহত তি পল আংশকজাক দাসধ শিষ ও কপিথা 
সম্পর্ডিব”*ব। ৩খন শত* সনাত গডিন। তাল। সহ।তা প্রসাণপপ 
সা অঙ্গ ঠাস তলাত্ছ পাপন শলিল মু সম্পর্তিণশশাই প্রবত 
এঠষ্য.হব আনিব।ল  তাপতমল তত হশসন তাত পণই প্রাত। 
*|ভদন 1352৮105০12 পিক শিলার লু 'বিএমপ পাযিহ পাস ও 
এ শন [ভা বিক্ভীৎ এগ পল এশিযাটিক সা জল অঠ 
স পম] দত 175 ঠহগা পাসল কা তিহ ওধু কা এব তিন 
হল 5 € প্রচ্কপে শাম 5 কাদশ শাস্তি ইত স প্রসিদ্ধ 
কিছ ণ1তন তাদসভ।তাক ন*ত হভাপছ শিন্তিমুলে হিল শষ 
ও পঙ্গান৩ ভন্য পাঘিত এ৭ ক শিশ্ন । 
প্রাণ প্র শিহ পাজন্ণল আতিও তিশ্চমই চিল, সেখ।”ণ এ শক 
কীতি দাসদপ পলিএ/ম শঠিত | কিন্তু মল উৎপাদন অথাৎ পমি 
ও প্রাথমিক শিদ্গেন পাতে দাসেন। বতখানি নিযুক্ত হইত তাহতে 
সক্প্হব অবকাশ খাকিযা যাধ | পপ্ত পাস অমাজ তাই ইত্ভা স 
গ্রাস "ব।স্মপ অ্গই বি শমঙান ডিভ ) 


বিভিন্ন ধরণের সমাজ বাবস্থা ১৯ 


কোম-আত্রাভোর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-প্রথা ইওরোপের 
অনেকাং.শ ছড়াইয়া পড়, কিন্ত আরম ক্রম সে-সমাজেরও ভাঙন 
আরম্ভ হইল । লোমান আমলের শেষের দিকে ভ্রম জমে দাসত্ব 
প্রথ। অচল হইত গা7ক। তখন দেখা যায়, জমিদারের গ্রামবাসীদের 
স্তর তন আগিক বান্দাবস্থ আনন করিতেছে, অরাজকতার দিন 
সাধালণ লে।কদ্র রল্গ করিবার দায়িত্ব জমিদারেরা লইতোছ, আর 
চাঁষার। সাম্ষ্াৎ প্রজা তইরা ভমিদারকে খাদ্য জোগাইতেছে, অথবা 
খাস ভমি চাষ বিয়। দিতেই | 

রোম-সাম্রা্ড ধ্বংস কিয়! টিউটানলা ইওযলাপের সবন্র ছড়াইয়া 
পডিল। তাভাল। «এতদিন জাদিদ অসভ্য শ্রেণীহীন সমাজের লোক ছিল, 
এখন তাভাদের নহধাঞ সততা দেখা দিয়াছে । ব্বংসোন্ুখ রোমান 
দাস সনাগ্ ও উদার়মান টিউটন বা জামানিক সভ্যসমাভের মিশ্রাণে 
ই€পপে পরলতী বিভিন্ন ভাতি গঠিত তয় । ভ।€া-গড়ার দীঘ বিশুঙখল 
পূব শম হইলে ইগরে।পে হে আথিক গডন প্রকাশ পাইল ইতিহাসে 
তাঁহল মাম ফিউড!ল বাবস্তা ব। ইও/লাপায় সামস্তপ্রথা । ইঞ্জলাপের 
সমস্ত মধাবুগ শ্রডিঘা সভাতার এই এক নুতন প্রবাশের আমর। 
পরিচয় পাই, উহাকে মান্তযেন ইতিভাসে পরিণত সামস্ততন্ন ব। প্রকৃত 
ফিডউচাল সমাভ বল। টুল 1 ছবশ্বা আনকাংশে স্বতন্ত্র, শ্িছু অন্রূপ 
সামন্দপ্রথাল অভ্তিহ প্রচোর প্রাচান সভা সমাভেও দেখা গিয়াছিল। 

স্তার অন্যানা স্ুলের তন ফিউডাল আমলেও ণীনভদ ও 
(শ/ন-প্রণাপ উগার সমস্ত সমাজ নির্ভর করিত । তব ফিউডাল 
“গতির মুল বিশেনত এই যে, সম্পত্তিবান সানন্তের। উৎপাদনের 
উপাদান গুলিন মালিক হইলেও, সাধারণ লোকে আর ঠিক পুরাপুরি 
দস. শে; তাহাদের উপর জল্পর্তিন দাবি সর আইনত প্রভুদের 
হতে মা, এমন-কি উৎপাদানর যন্ত্র আর উপাদানের উপল সাধারণ 
লোক কিছু কিছু অধিকার আছে। চাষারা দাজসদের মতন প্রভুর 
খাস, সম্পত্তি নয়, কিন্ত তাহাদিগকে বেগার খাটিয়। প্রভুর নিজস্ব জমি 
চা কলিয়! দিত হইত ; অথবা নিজেঃদল উৎপন্ন ভিনিসের একটা। 
মোটা" অংশ বিনা মুল্যে মালিকেন "হাতে "তুলিয়। দিয়া মালিকশ্রেণীর 
জীাবনখাত্র!র রসদ জোগাইয়া চলি,ত চারা বাধ্য থাকিত । ইহার 
বদলে চাষীদের ভাঁগো জটিত ছোটে। ছোটো জমিন, টুকর। নিজেদের 
সাধ্যমতো ভোগ কর্নার সামান্য অধিকারটুকু, সেখানে চাষ করিয়া 


২০ ইতিভাসের ধারা 


তাহাদের নিজেদের ভরণপোষণ চালাইতে হইত । ক্রাতদাসের খাওয়া 
পরা জোগানোর দায়িত্ব ছিল প্রভৃদের, এখন আর প্রভুদের সে-ভাবনা 
রহিল না। ফিউডাল বুগে নক সনয় সাধারণ নিয়ম ছিল যে, 
চাষীদের সপ্টান্হ অর্ধেক সময় মালিক জমিতে হাজ্রি থাকিয়া প্রভুর 
কর্মচারীদের হুকুম তামিল করিতে হইছে । তখন জামস্তদের নিজস্ব 
জমিজমার চাষ কষকদের বেগার খাটাব ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইত, 
শোষণ-প্রগার নূতন রূপ এইখানে দেখা যায়| 

কুটিপ বড ফিউডাল সনাজে এ্রধান উপজীবিকা হইলেও, সে- 
বুগ নাশাপ্রকার জিনিস কারিগরের। প্রস্তুত কগিতে আরম্ত করে । 
ইওবাপায় মধাযুগে শহরগুলিতে «ই ধর,নর কাজের বিস্তর প্রচলন 
ছিল: বারুশিল্প অথবা কান্িগরদ্র হাতের কাজ এশিয়াটিক ও 
দ[স-সনাক্রেও প্রচলিত ছিল; তব ফিউছাল বুঃগ তাহার আবার 
বিস্তৃত প্রচলন ভয় বহুদি-শর পর, জার ত্রমে ভ্রমে বড়োলোকদের 
বিলাঃসর ভিনিস ছাড়াও সাধারণ উপযোগী অনেক চ্চিনিস এই 
ভাবে প্রস্তত হইতে থাক ' প্রাচীন প্রাচ। সমাজে অনেক সময় 
কারিগরের গ্রামের গোষ্টার ভিতরেই গাকিত. কিন্ত ফিউডাল মধাযুগে 
ভাভারদর প্রধান আক্মানী ছোট £াঁতটা। অসংখা শহরগুলি,ত | 
[যী যেমন নিজস্ব জমি, লাওল, গোর ইতাদি উ উং পানর উপাদান 
ছিল, কারিগর দরও তেমনি নিজ নি বন্থপাতি ও হাতর কাছের 

ভনা!ল্য উপকরদ রাহি'ত হইত | 

কফিউডাল কাহিগ.রর। কিন্ত ঠিক স্বাধান নয়, তাহাদের নিভর 
পরি,ত হইত প্রথমে সানন্ত প্রভু, পরে কারিগরা সজ্ঘবের কর্তা- 
পক্িদন উপর । ফিউডাল আমলে উৎপাদনের উপাদানগুলির 
অধিকাংশ মালিকশ্রিণার বড়ো বড়ো সম্পত্তিগ আকার লইলেও, তাহার 
*₹'হার ছায়ার চাষী ও কারিগলদের ছোটা ছোছটা সম্পর্তিও দেখা 
বায়। অথচ সমস্ত সমাজের গডন নিয়ন্ত্রণ করিত সামন্ত-দর সম্পত্তি 
ও প্রভাব । ফিউডাল বাবস্থার ত্বর্যুগে আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, 
চাষীরা অর্থাৎ দেশের প্রায় সমস্ত সাধারণ লোক, ঠিক দাস না 
হইলেও তাহাদের আ.নক সময় প্রভুর অন্নমতি বাতীত গ্রাম ছাডিবার 
উপায় ছিল না। এই চাষীদের সার্ফ বলা হইত ; সার্ক-প্রথ!য় 
দাস অনেকখানি আমজজ থাকায় আমরা ইহাদের ভূমিদাস কিংবা 
অর্ধদাস বলিতে পারি । 
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ফিউডাল বিধিব্যবস্থু। পূর্ব ইওরোপে এই সেদিন পযন্ত প্রচলিত 
ছিল; প্রাশিয়ায় সার্ফদের মুক্তি আসে নেপোলিয়ানের আমলে, আর 
রুশদেশে তাহারও পরে, ১৮৬১ সালে। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে ইহার 
অনেক আগেই, অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে সতেরো শতকে, ফিউডাল সমাজ 
রূপান্তর গ্রহণ কুন। ফিউডাল প্রভাব ও সে-যুগের নানা ব্যবস্থ। 
ও ধারণ! ফরাসী বিপ্রব ও তাহার ঠিক পরের আমল পযন্ত টিকির৷ 
গেলেও, মধাযুগের শেষের দিকে এবং আধুনিক ইওরোপের হীতি- 
হা.সর গোড়াত ধন |খপাদনের বন্দোবজ্তে বিস্তর পরিবর্তন শুরু হর | 
এই যুগে একদিকে চোখে পড়ে বাবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ; 
অনার্দিংক পশ্চিম চাষের কাজ ও কারিগরদের হাতের কাজেও বিস্তর 
বদল ৬ । ফিউডাল বুধি ও ফিউডাল শিলে এই পরিবর্তন 
আমর প্রধানত দেখিতত পাই ইটালি, পশ্চিম জামানি, উত্তর ফ্রান্স, 
ক ও ইংলাু । পশ্চিম দেশগুলিতে ফিউডাল সমাজের 
অন্যতন সুপরিচিত বিশেষত্ব সার্ক-প্রথার অবসান ঘটিল; জমিদারের 
&!ধ।এ “বগাব খাটাব উপর নিভর ন। করিয়া চাষের উন্নততর উপায় 
অবলগ্গন করি:ত থাকে ;চামীদের মধো অবস্থাপম বড়া কষক ও 
গরাব সামান্তা চাষীর তফাত স্পষ্টতর হইতে লাগিল! ইংলা ডে 
অশ্ক অঞ্চলে গলিত চাষের বদলে ভেড়। চল্াইবার বাবস্থ। ভয়, 
তাহাতত প্রভুদের তখন বেশি লাভের সন্তাবনা । 
টি তখন অনেক চাষা জি হইতে উৎখাত হইতে থাকে । 
অন্গাদিক কারিগরদের হাতের কাজে রূপাস্তর আসিল শুমবিভাগের 
মধা দিয। । গেট জিনিসটা একজনে প্রস্তুত না করিয়া, তৈয়ারি 
ক্দিবার পদ্ধতিট! যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ কর। যায়, আর সেই 
এক-এক ধরানর কাজ ঘদি আলাদা কারিগরের হাতে থাকে, তাহা 
হইল শিল্দের মধ্যে আমবিভাগ আসিল বলা যায় । ইহাতে কারি- 
গরের। নিঃগর নিজের বিশেষ কাজে দক্ছ হইয়া পড়ে, আর “সই 
কাজে ক্রমশ বেশি উপযুক্ত উন্নত হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। 
কাপড়, গাড়ি, ঘড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার প্রণালীকে এইভাবে 
অসংখা খঞ্ খণ্ড কাজে ভাগ করা হইয়াছিল । ইহার ফলে অনেক 
জিনিস আরো তাড়াতাড়ি আর ভালোভাবে করিবার উপায় আসিল 
বটে, কিন্ত কারিগরেরা ক্রমেই অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য 
হইতে লাগিল । তাহাদের কোন্‌ কাজ কতখানি করিতে হইবে তাহ! 
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আর স্ববশে রহিল *া* সে-সব কথা ঠিক করিতে লাগিল অনন্যরা-_ 
কারিগরের হুকুম মাশিয়া কা করিতে আরম্ভ করে এইভাবে 
সেই হুকুম আসিতে লাগিল ব।বসারী বশিকদের কাঙ হইতে; 
কারিগরের। .বণিকদের ফরমাশ অনুসারে শানারকমের কাছে নিষুক্ত 
হইল । নধ্যরগের শেনের এই বণিকেরা আাজকালকার ধনিকশ্রেণীর 
পুবগামী । কিন্তু তখন পধন্ত কাজে হাতিয়ার আর যন্ধগুলি 
কারিগরদেরত শিভন্ব সম্পভি ; তাহার] শিঃজন্রে বাড়িতে বপিঘাইঈ 
1৩ করিত 

চান্ষপ ধরন আর হাতের কাছে বদলে মধ্য দিয় ফিউডাল 
আমলের যে-রাপান্তর দেখা গেল. তাহার মধে। বিশেন লক্ষণীয় 
টি জিনিস আদান-প্রদানের বিস্তার ; নান্রুষেৰ আথিক জাঁবনে 

ন পণাদ্রব। বিনিময় ক্রমশই হড়াইয়া পড়িতে ছাতক । পণ্যবিজ্র 
রা স৬াসমাজেও চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার পরিধি ছিল 
সংকীর্ণ। আসল ফিউডাল আমল বাভার ছিল অপেক্ষাকৃত নগণা 
বাপার, সেখানে স্তানীর ভিশিজেবই বেচা,কশ! চলিত, তাহার 
পরিমাণও ছিল সামান্য । মেলায় লেনদন ছিল সাময়িক বাবস্থা 
মাত । এখন বণিকদের কল্যাণ স্তায়া বাজা?্রর ব্যাপ্তি দেশে 
বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । সমাজের বিপুলাংশ তাহার 
প্রভাবের আওতার আসিয়া পড়িবার উপ্ক্রম হইল । পনেরো; 
যোলো শতকের নূতন নৃতন জলপথ আর সাগরপাঙের ঘৃতন দেশ 
আবিষ্কার পশ্চিম ইওনরে[পবাসীদের গঙ্ষে জগৎজোড়া বাণিজ্যের 
স্ত্রপাত করে। 

শিগে ব্যবহার না করিয়া শুধু বিত্রষ্ঘ করিবার জন্তা প্রস্তুত 
জিনিসের নাম পণাদ্রব; (00101170115 )। ফিউডাল মধ্যযুগে 
প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য, বিচ্চিঃ লোকালয়গুলিকে 
সাধারণত শি“জদের স্থানায় উৎ্গন্ন মাল লইয়াই সন্ত থাকিতে 
হইত 7; শেনের দিতে পণাজ্রবোর প্রচলন বাড়িরা চলিল । বাঙ্গার 
বিস্তার লাভ করায় আথিক জীবনে বাবসা-বাণিজার তখন ক্রমান্থয়ে 
শ্রীরদ্ধি হইতে থাকে । এই বণিক-প্রাধান্োর দিনে আবার প্রাথমিক 
মূলধন সঞ্চয় (10110001616 2.0000100191101) 01 ০2101681 ) স:খগে 
চলিতেছিল, পরবতী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথা গড়িরা উঠিবার উপায় 
দেখিতত পাই এই মূলধন জোগাড়ের মধ্য দিরা। গ্রাম হইতে অসংখ্য 
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ছেটো চাষীর উচ্ছেদ, জমিদার ও অবস্থ/পন্ন কৃষকদের জমির উপর 
দখলের বিস্তারলাভ, কারিগরদ্লে হাছন ধীরে বণিকদের আশ্রিত হইয়া 
পড়া, কারুশিল্পের মধ্য শ্রমভে-.গ বিকাশ, বাবসা-বাণিজোর দ্রুত 
প্রসার, অন্রন্নভ ও নব-তাটিকু 5 2 লুটপাট এই-সবেণ ভিতর 
দিয়া চলিতে থাকে প্রাথমিক মলধন সঞ্চয় । বলা নাহুলা, এ অ!মংল 
শ্রেণীভেদ ও শোষণ-প্রথার কোতণো অন্যথা তয় নাই, বি/লাধ ৪ শোমণ 
এমন-কি অনেক সময় হঈয়! ওঠে তাব্রতর । 

আঠারো ও উনিশ শতকে পশ্চিম ও নধা ইওোপে ক্যাপি, 
টালিস্ট ধনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল । এই পরিণত 
সমাজকে আনরা পূর্ণ ধনতত্ত্র হিসারে ধরিতে পারি । ইহা প্রভাব 
এম সারা পুথিবী গ্রাস কপিল, পৃ ইও-রাপের্ন ফিউডাল সশাজ ও 
প্রাচাদেশের এশিয়াটিক সমাভ ইহারই তাড়নার এতকাল পরে 
রূপান্তরিত হইতে লাগিল। পূর্ণ ধনিকতনন্ত্র উৎপাদন-রীতিব প্রধ।ণ 
বিশেষত ছুইটি। একদিকে উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি প্রার 
সমস্তই ধনিক শ্রেণীর নিাম্ব সম্পপ্তি হইয়া পড়ে, জমিদার, অবস্থাপন্ন 
কৃষক, বণিক, সকলেই এখন ধনিকদের সঙ্গে সংশিষ্ট ; ধশিকদের পুঁজি 
বাডিয়াই চলিতেছে! অন্যদিকে সাধারণ লোকের হাতে আগ 
উৎপাদনের কোনো উপাদাশই থা শী; কাজেই খাওয়া-পরার জন্য 
তাহাদের মালিকদের অধাংশ কাস ক! ভি গতি এ একপিকে 
সঞ্চিত মূলধন ও উৎপাদুনর সু উপাদানগুলি। জন্যাদিকে 
সবপ্রকার বিশে বঞ্চিত সাধারণ নিঃন্ব লোক যাহা্দর একমাত্র স্গল 
এখন খাটিবার শক্তি । এই উভ-প্রর সংযাগে ধনতন্্ গড়িয়া উঠিল । 
সাধারণ লোক্ষ এখন গ্রাসাচ্ছাসছের জক্য নিজদের শমশক্তি 
মালিকদের কাছ বিক্রয় করে? তাহার পরিবতে তাহাদের খাওয়া-পরা 
এ। চলিয়াও চলে । মগ্ররের খাটিবাব ক্ষমতা কিনিয়া লইয়া প্রভুরা : 
শিজোদর কান্দে লাগায়; তাহাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন সমস্ত জিনিস 
পণ্য হিসাবে এখন মালিকদরিই সম্পত্তি; সেই জিশিস বাজারে 
বেচিয়া ধনিক মজুরির মূল্য তো। ফিরাইয়া পায়ই, তাহা ছাড় 
তাহাদের বিস্তর লাভও থাকিয়া যায়। লাভের খানিকটা ধনিকেরা 
নিজেদের ভোগে লাগায়, কিন্তু তাহার অনেকাংশ নুতন পুঁজি বা 
মূলধনে পরিণত হয়, তাহা হইত আবার নৃতন লা?ভর সম্ভাবনা, 
আসে। 
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নিজের সামান্য জমির চাষে নিযুক্ত কূমক, কিংব। ছোটো ব্যবসায়ী 
আর স্বাধান কারিগর যে ধনতাবন্ত্রিক দেশে একেবারে লোপ পায় তাহা 
নতে। কিস্ত তাহাদের ভুরশার আর অন্ত থাকে না, তাহাদের অবস্থা 
অনেক সময় খেতনমজুঁর বা কারখানার শ্রমিকদের চাইতেও অধম হইয়। 
পড়ে। নালিকতদর অধানে নম্বর পরিশরন এখন উৎপাদনের প্রধান 
রীতি হইয়া দাড়ার । এই ক্যাপিটালিস্ট অথব1 ধমিক-সমাজ এখনো 
পুথিব।র অধিকাংশে কর্তৃত্ব করিঃতচ্ছ | 

স্প্ ই দেখা যায় যে, এখানেও শ্রুনীভেদ আর শোষণের মূল 
প্রথার বিন্দুমাত্র অবসান হয় শাই; আধুনিক উন্নত ধনিক সমাজে 
তাহার শুধু প্রকারান্তর ঘটিয়/ছে ! ফিউডাল আমলে অধিকাংশ 
লোক সাফ ছিল, আইনের চোখে তাহাদের অবস্থা ছিল অর্ধদাসত্বের 
শামিল, এখন তাত।প। ভইর়াছে আইনত স্বাধীন। অনেক এতিহাসিক 
সাধারণ লোদকর এই মুক্তিকে খুব বচ্ড়া করিয়া দেখেন। চোখে 
অঙল নিয়া মার ন্খোইলেন হে, এই মুক্তি হইতেছে আসলে 
উৎপাদনে উপারগুলি প্ববুশ রাধিবার অধিকার হইতে মুক্তি” 
বাক্তিগত দাসই হইতে সাধাপণ লো? কে আসির়। গপড়িয়াছে মজুরি 


দঢাস.হল মধ্য আযাতভাল হাতিলা গেল গড়ন প্রাথহা বিশষত্ খন 
এই ন্ভাশ আনা | শাগিল গা প্রি ডান।175। কিছু কিছু মভাব থাকিত 


বটে, কিন্ত তাহাদের সখা! ডি: নগণা, উৎপাদনের আগখিক বাবস্থায় 
তাভা্র অংশও ছিল সামান্তা। এখন মজার সংখা! দিন দিন 
বাড়িয়া ১ল, সনছা প্রযোজন।য় জিশিস উৎপাদনে নষ্তুরি প্রথাই 
প্রধান এ্বালন্থন হঠন। পাড়ার । বঙনানি আনাগেপ গডনে প্িতীয় 
বিশেষ ধনিকুঞনা, মাহ! দর ভাতে মূলধন আসিয়া সঞ্চিত হয়। 
এই ধনিকল্শ্রণা ভা.নকীল দিনের আাগন্তত্েণীর মালিকদের হঈতে 
সৃতন্্র ৷ 

প্রগশিক মূলধন সঞ্চয়ের যুগে যখন ধনিকিত। প্রথম দেখা দিতি 
ল/গিল, তখন তাহাব। বাবসা টা বি এক'দর পাশ্বচর ; সেই বণিকাদর 
প্রধান আন্তন। ছিল শহর গুদি.ত, আল সেই শহর ফলাসা নান 
হই/;ত এই শ্রেণীর নাম হইল বুঃজ্ায়া। সনাজিক নর্ধাদার তাহাদের 
স্থান তখন অভি্ঞাত টা চর আধাল্ণ "লাংকির লাঝানাঝিঃ তাই 
ইংরাজিতি ইভাদেল নাম দেওর] হয় মধারণী। ধনিকদের এখনো 
অনেক সময় নধাশ্রেণী ঠা উদ্ভত বুক্জায়া নামই অভিজিত ২ 


রশ 
৯০০০৬ 


বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্বস্থ ২৫ 


হয়। বর্তমান সমাজে এখনো অনেক শ্রেণী আছে, কিন্তু আসল 
কর্তৃত্ব এখন ধনিকদের হাতে, আর মজুরেরাই দিন দিন উত্পাদন- 
রীতির প্রধান অবলম্বন ভইয়া পড়িতেছে । ধনতান্ত্রিক প্রথাই এখন 
সমাজের উপর আধিপতা বিস্তার করিয়াছে । 

সামাজিক ক্রমবিকাশের কথা বুর্জোয়া এতিহাসিকেরা যে 
একেবারে অস্বীকার করেন তাহা নহে ; সেকালের বিভিন্ন সমাজের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আমরা তাহাদের লেখা হইতেই জংগ্রহ 
করি । কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস দেখিতে পাই ষে, 
পরিবর্তনের আত ধনতান্বে আসিয়! থামিয়া গিয়ান্ছে, আজকের দিনের 
সমাজই ঘেন প্রাচীনকালের স্বাভাবিক ও শেষ পরিণতি । মার্কস 
প্রথম আমাদের শিখাইলেন যে, সমাজের মধ্যে আথিক বিরোধ 
থাকার ভ্্যই শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়া পুরাতন ব্যবস্থার অবসান 
আনে এবং নতন আথিক ব/ন্দাবস্তের উপর নুতন সমাজ গড়িয়া 
ওঠ । তিনি দেখাইলেন যে, ধন্তান্থিক সমাজেও সেই বিরোধ পূর্ণ- 
মাত্রায় থাকিয়া গিরাছে 3 সুতরাং সেই সমাজের পতন ও সামাঙ্গিক 
জীবন পুনগঠন অবশ্যান্তাবী ! 

মাস ও এক্েলস-এএ মৃত্যুর পর তাহাদের বিশ্লেষণ সফল হইয়া 
ওঠে রুশ “দশে; বল্শেভিক নেতন্কে সেখানে পুরাতন আঘিক 
বাবস্থার রূপান্তর হইয়। সত্য সতাই নৃতন সমা্ড গড়িয়া উঠিয়াঙে। 
এই নৃতন বাবস্থার আভাস মার্কস ”ইয়াছিলেন, ইহার নাম সোশা- 
লিভন অথবা সমাজতন্ত্র । আছ পখিপার প্রায় তিন ভাগের এক ভাচগ' 
নৃতন জনাক্গ জয়ঘুক্ত হইয়াছে, অন্য ভাগগুলি"ত প্রগতিবাদীরা এই 
বাবস্থ। গ্রচল্নের জন্য আজ উন্মুখ । ইহাকে আমরা ইতিহাসে 
আজকের দিনের আদশ বলিয়া আকার করিয়া লইব। ইহার 
প্রতিষ্ঠাই পান্যবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য | 

সে!শালিস্ট সনাজের প্রধান বৈশিষ্টা এই যে, এখানে এত যুগের 
পর শৌধণ-প্রথার অবসান হইল, শ্রেণীভেদও লে।প পাইতে বসিয়াছে। 
আদিম শ্রেণীহান সমাজ শেষ হইবার পর পুথিবীতে যত ধরনের সমাজ 
গড়িয়া উঠিয়াছে, এক সোশালিস্ট সনাজ ছাড়! তাহার আর সকল- 
গুলির মধ্য মিল আছে এই শোষণের মধো, যুগে যুগে শুধু শোষণের 
প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে ডি । একমাত্র সোশালিস্ট দেশেই এখনো 
পর্যন্ত উৎপাদনের প্রধান উপাদান গলিত বক্তিগত্ত অধ্কারের লোপ 


২৬ ইতিহাসের ধারা 


দেখিতে পাই । এখানে জমি, খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, যানবাহন) 
বাঙ্ক, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাধারণের সম্পত্তি হিসাবে গণা হয় । উৎ- 
পাদনে মুনাফালাভের যে-প্রথা আজ অন্গত্র প্রচলিত এইখানে তাহার 
উচ্ছেদ হইয়াছে । শুধু খিল, ফ্যাক্টরি ইতি যে জাতির সম্পত্তি 
হইয়াছে তাহা নয়, দেশর শি কাংশ জমি এখানে একত্রিক চাষ 
মধ সংযুক্ত রাও গ্রামের চেহারা পযন্ত বদল।ইয়া দিয়াছে । আন্যের 
পরিশ্রমে মুন।ধা সংগ্রহ সেখানে অসম্ভব বলিয়া শোষণের আর আত্তিত্ব 
নাই, সকলকেই আক্জ নিজের পরি শ্রমে উপাজন করিতে হইতেছে । 
অথচ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত প্রথা, যন্ত্রের বাবহার ইতাদি পূর্ণ- 
মাত্রায় প্রসার লাভ করার জন্য সোশালিস্ট সদাজকে আদিম শ্রেণীহান 
সমাজের মতন অভাবের তাড়ণা সহা করিতে হয় না । নৃতন আথিক 
বাবস্তার গঠিত এই সমাজ আজ পুখিবার সেরা সমাজ, সকলের চোখ 
আন ইহারই দিকে ফিরিয়াছে । সোভিঘ়েটের অনুসরণে জনগণতন্থী 
পূব ইওরোপ এবং শ্রবিশাল চানদশ ও কিউবা দ্বাপও দ্বিতার না 


যুদ্দের পর সমাজ্তন্ব বা সোশালিজন গঠনের পথে ঘাত্রা শুরু করিল 
কিন্ত সোভিয়েট সনাজকেও এক ভিসাবে শুধু সোশ।লিজম এল 
প্রথম স্তর বলা চল । সোভিয়েট দেশে অনন্যর পর্রিশরমের ফল7তাগা 


শোহক শ্রেণীর উচচ্ছদ হইয়াছে, দাশের সকলেই এখন আনঙ্গাবা 
(911615 )। কিন্ত শ্রণীভেছেপ সম্পর্ণ অবসান এখনো এখান 
সম্ভব হয় নাই; আশিক ৪ ঞ্বক এখনো £সখানে স্বতন্ শরেণা, 
(দৈহিক ও মানসিক পরিজন অধিলারজেদ এখনো সেশান দেখা 
যান? শেশেপ মধো প্রতিবিপ্রাবদ আশক্া দিন দিন নিলাইয়া 
যাই .তছে বট, কিন্ত বাহিন হইতত বিপদ ও আক্রমণের ভর যে কত 
সতা তাহ|র গদাণ আমর! সম্প্রতি পাইয়াছি। শ্রেণীসমান্ভর উদ:রর 
স:5 সঙ্গে মোষ্টিশত্তি, পুথিবীতে দেখা বেয়, অস্ত্রবলেন উপপ 
12; নিভর কার, তাত অবসানও তাই রুশ দাশ এখান সম্তিব হয় 
গতি । কিন্তু “সাশালিছন এব পূণ পরিণতি আর দেশনিতলেশে 
তাত; বিস্তার লাভের অন্তে সঙ্গে আমরা আবে উন্নত পায়ের 
পঠিচিয় লাশ করিব, তাহাকে পণ সাম7তন্থ নাম দেওয়া যায়, "সেই 
সমানই হইবে আসল কমিউনিস্ট সহজ । মার্বস, এক্রেলস ও 
লেনিন পমাজতন্বের প্রথম অবস্থাকে সোশালিজম আখ।| দিয়াঙ্িংলন, 
সোভির়েট (দেশ এখন সেই সমাচ্চ গড়িন! উঠিয়া । উন্নততর 


রঃ বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্যবস্থা ২৭ 
অবস্থাকে তাহারা কমিউনিজন নামে অভিহিত করেন, প্রকৃত 
সানাতন্ত্র সেই অনস্থারই নাম। 

ভবিষ্যতের সেই সমাজেল প্রধান বৈশিষ্ট্য তঈবে যে, সেখানে 
শ্রেণভদ একেবারে মনিলাইয়। যাইবে, লাঙ্জের ন্ত্রবংলর উপর নির্ভর 
এব, তাহার বল প্রয়োগের বাবস্থা আল প্রঘাজন থাকিবে না। 
এখনকার সোশালিস্ই সনা-জ লোকে উপার্জন করে নিজ নিজ পরি 
আছর আন্রপাতত ! তখন সমাজের নিযুম হইব যে সকলে পরিশ্রম 
কলিতন আপনার শত্তি অশ্রসারে, কিন্তু "ভাগের অধিকার থাকিবে 
অ।পন আপন প্র-য়াঙ্গনের অনুপাত । প্রকত 'শ্রণীবজিত সাম্যতন্ত্রী 
সমন সেই ভবিষ্যতিই গড়ির। উঠি”ব, এখন আমরা তাহার স্চনামাত 
দেখি-তভি | 

নানুষের ইতিভাতসর ধারার এক সাধারণ বাপক ধারণার পরিচয় 
এইশ৬াব আকা সন্ভুব। বহু শতাব্দীব্যাপী গান্রুষর জীবনযাত্রার 

ক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ সরল ছবি আকিতে হই, ইংরাজীতে যাহাকে 

$6101211591101) বল তাহার আশ্রয় ছাড়া উপায় থাকে না। 
এতিহাসিকদের এ-সম্বক্ধ প্রগাট অবজ্ঞা আছে, তাহারা বলিবেন এ- 
প্রঃচষ্টা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহযক অবহেলার শামিল । কিন্ত বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে কিন্বা দার্শনিক বিশ্লেষণে কোনো ব্যাপার ব৷ প্রক্রিয়ার আসল 
সম্পূর্ণ প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এই সামশ্িক রূপনির্দেশ অথবা 
86118115910 অপারিহাধ , প্রবা.হর কোন সামাল বিশেষ 
অংশ আয়ত্ত করিতে হইলে পুঙ্ান্ুপুঙ্থ বিচার আবশ্যক । সমশ্র 
দৃষ্টিংত সমভ্তটা দেখিতে হইলে দেখিলার ধরনটাও অন্য রকম হইতে 
বাধা । জটিল বিষয়ক সরল করিয়া বলিল টা 8 উবু না 
করিলে জ্ঞান বাড়িতও পার আআ । 

ইতিহাসে তাই বলিত পারি যে, গুগুল দাগে পড় আদিম 
যুগের শ্রেণীহীন প্রাক-স্তা সমাড। তাহান ক্রপান্তর আসে প্রথম 
সভ্য সমাজে । এশিয়ার সভভাতা একদিকে উদিত হয়, তাহার প্রধান 
প্রকাশ এশিয়াটিক সমাজে । অন্য দিকে গভিয়া ওঠে ইওরোপের 
স্ুবিখ্যাত দাস-সমাঙ্ত | (সেই দাস-সনাজ রূপান্ঞরিত হইয়াছিল মধা- 
যুগীয় পশ্চিমী সানক্ুতপ্। ভ]রপর হা ্ ৬ষ্ ফিউডাল সামজ- 
তান্্র আবার রূপান্তন আসে, তখন গড়া উঠিল ক্যাপিটালিস্ট 
বুর্জে।য়। ধনতম্্ব। ধনতন্ব পৃথিবীর জবত্র পুর/তণ সনাজ্গুলির পবংস- 


২৮ ইতিহাসের ধার। 


সাধন করে, তাহার কর্তৃত্ব হয় জগৎজোড়া । কিন্তু আজ পৃথিবীর 
অনেক অংশে আসিয়া পড়িতেছে সমাজতন্ত্র, তাহারই পূর্ণ পরিণতি 
ভবিষ্যতের শ্রেণীশৃন্ত সাম্যতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে । 

ইতিহাসে যুলগতির আরো সংক্ষিপ্ত আরো সরল রূপনির্দেশ 
করিতে হইলে বলা চলে যে তাহা হইল আদিম শ্রেণীহীন প্রাক্-সভ্য 
সাম্যতন্ত্র হইতে সভা শ্রেণীসমাজে, এবং শ্রেণীসমাজ হইতে আধুনিক 
শ্রেণীবজিত স্ুসভা সাম্যতান্ত্রের দিকে। 

স্বতন্ত্র সমাজের যে-টাইপ অথবা বিশিষ্ট নিদর্শনগুলির সন্ধান 
ইতিহাসে পাওয়া গেল, তাহাদের নান-আদিম সমসমাজ, এশিয়ার 
আদি সভাতা, দাস-সমাজ, সানা-সমাজ, ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র, পরিণামে 
সামাতন্ত্র | 

প্রতোকটি বিশিষ্ট সমাজ গভিয়া উঠিতে অথব। ভাডিয়া পড়িতে 
অনেকদিন নয় লাগে । ভাঙাগড়ার পর্বে আবার বিপ্রবাত্মক মুহ্ত 
আর ধার ধাতুর বদল, ছুই ধর/ণর পরিবর্তনই লক্ষণীয় । এক সমাজ 
হইদ্ত অন্য সমানজ রাপান্তরের বুগগুলি সময় অগবা তাতৎ্পধ কোনো 
দিকেই নগণা নয়: কিন্ত বপান্তরের প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্র সমাজের 
নিন্শন বল! চুল না । মৌলিক সমাভের সংখ্যা তাই উপরের 
ক্ঘকটিকেই বলিতে তই | 

নানুষকে বাঁচিতি হইলে খাওয়া-পরা-থাকা ইত্যাদি বাপারে 
ঘাবতায় প্রয়োজনায় গিনিস পরিশ্রন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। 
ইহা?ক যদি উৎপাদন বলি. তাহা হইলে আদিন অসভা অবস্থা ভইতে 
অনাগত ুবিষ্যৎ উন্নত সনাজ পথন্ত অর্থাৎ সকল ধরনের সমাজেই 
উত্পাদনের কাভ (70109000101) অপরিহাষধ । উৎপাদনে সব 
সনয়েই ছুইটি ভঙ্গ গাকে-উত্পাদনের উপাদান (162105 ০01 
[01090801100 ) অর্থাৎ কাচ। এাল, ভমি. সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার 
প্রভৃতি_এবং মানুমের টদহিক পরিশ্রম (19097)! আদিম 
সমাজে উৎপন্ন চল সকলের পরিশ্রানে, অর্থাৎ শিশু-রুগ্র-বৃদ্ধ ভিন্ন 
সকালই তখন সাঙ্াৎউৎপাদক 001165011070900061) 1 এই অবস্থা 
সস্তব হয় এইজন্য ঘে, উৎপাদনের উপাঁদানগুলি তখনো ব্যক্তি- 
বিঃশষের সম্পত্তি হইয়! পল্ড় নাই । আদিম সমাক্ত তাই শ্রেণীহীন 
সানাত/ম্থুর সমাজ, যদিও এ-সামতণ্ন অতি অনুন্নত. ছবল ও অভাব- 
গ্রস্ত! সভতার উদরের সঙ্গে আরজ দেখা যায় যে. উৎপাদুনর 


ৰিভিন্ন ধরণের সমাজ বাৰস্থ। ২৯ 


উপাদানগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলে সমাজে 
চোখে পড়ে শ্রেণীবিভাগ, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর € ০1859 ) অস্তিত্ব । 
শ্রেণীভেদের মুলে আছে উত্পাদনের সঙ্গ নানুমেব নানা ধরনের 
সম্বন্ধ । সাক্ষাৎ-উৎপাদকের পরিশ্রমেই যাহা উৎপাদন হইতে থাকে, 
বিনা পরিশ্রমে তাহার অ/নকখানি আত্মসাৎ করিয়া তখন মালিক 
জীবন সন্তোগ কার। ইহাই আখিক নাম হইল শোষণ (920191- 
(91100) । শ্রণী-বি৬ভভ সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখিবার জন্য, অন্যাদের 
দাবাইয়া রাখিবার জন্য, মালিকশ্রেণীকে তাই শাসন-বাবস্থার প্রবর্তন 
করিয়া বাজ।ভার হাতে লইতে হয় বাষ্ট্রকভ. হল (50816) প্রতিষ্চা 
হু এইর্বা:পে | 


ইতিহ।সর আোত ফে-ভাবে বহিতেছচে তাহা, হন হয় যে 
এমন দিন আসিনে যখন ত উপ্াঙগান আবাল সাধারণের 


সম্পত্তি বলিয়া গণা হই7ব, উৎ পরিশ্রীতমপ সঙ্গে সমশ্রিষ্ট হওয়া 
আবার সকণলরই কতবা হইব । পোদের উপাপাতনন মালিক ও 


গলিশ্রনকারা সাঙ্াৎউত্পাদকের নধ। তফাত আপ তখন থাকিবে 
না, অর্থাৎ শ্রেণীভেদেক অবসান ঘটিব! এন সনাছ আধিংল 
তাহা,ক শ্রেণীবডিত উন্নভ সমাভতন্ত্র বা সানতন্চ আখা। দেওয়াই 
উচিত । 

ইতিহাসের মূল কআ্োত নির্ণন তাই এইশাুণ কর্পী অঙ্গায় নয়; 
আদিম প্রাক-সভ্ভ' সামাসমাভ "সভা শ্রেণীসমাঞ্জ -০শ্রেণাবজিত স্সভা 
পরিণত সামাতন্ত্র। ভবিষ্যতের সামঃ-সমাজকে পরিণত বলার অথ 
এই যে. সভ্য শ্রেণীসমালের শ্রেষ্ট কীতি (বিজ্ঞান, অংক্কাতি, সংগঠন, 
উন্নত উৎপাদন ) এখানে ক্ষু্ন হইবে না। শ্রখন্থাচ্ছন্না, পনিশ্রচমগ 
লাঘব, মান্রুষের সবাঙজী৭ণ উন্নতি কমিয়। ফায়ার আশংকা দুরে থাকুক, 
তাহা হইয়া উঠিবে আরো ব্যাপক, আরো সন্তব, আরো সহন্ত । 


ী! 


এক হিসাবে শ্রেণীসমাজ*মানুষের ইতিহাসে একটা অন্তবতীা কাল 
মাত্র, অথচ বেশির ভাগ লোক আজও, সমাজের জ্ঞানী-গুণীর। প্রায় 
সকলেই ইহাকে সনাতন চিরন্তনী প্রথা বলিয়া নঃনপ্রাণে বিশ্বাস 
করেন । এই বিশ্বাস যে অহেতুক অন্ধ বিশ্বাস হইবারই সম্ভাবনা, 
সে-সম্বন্ধে চিন্তাশীল লোকনক সজাগ করিয়া তোলাই তাই এই সানান্থা 
বইখানির মূল লক্ষ্য । 


0 ইতিহাসের ধারা 


পাসতন্ত্র, সামস্ত-সমাভ ধনতন্ত__ শ্রেণীসমাজের মৌলিক রূপ যে 
এই তিনটি, এ কথ' বুক্তিসংগত | যে-কোনো সনাত্জ উৎপাদনের 
উপাদান আর মান্ুমের পরিশ্রমের সংযাগের ফল হইল উৎপন্ন জিনিস 
(11090065) । সকল শ্রেণীসমাজে আবার মালিক ও সাক্ষাৎ- 
উৎপাদক এই ডই প্রধান ভাগ থাকে অপর সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে 
ইহার এক বা অন্োর উপর নির্ভর করিতে হয় । উৎপাদনের উপাদান 
এবং পরিশ্রমকারী সাক্ষাৎ-উৎপাদক, উভয়ের উপরই যখন মালিকাদের 
সম্পত্তির অধিকার থাকে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় দাস-সমাজ ৷ সমস্ত 
২পন্ন জিনিসও তখন অবশ্থা মালিকের সম্পত্তি, আর দাসদের খাওয়া- 
পরার ভাব পড়ে মালিকের উপর | সামন্ত-সমাভে ( এশিয়াটিক ও 
ই্ুরাপার উভ্য়বিধ ) অভিজাত মালিকদের দখলে খাঁকে উৎপাদদুনর 
উপাদাচন্র এবং উৎপম জিনিসের সবটা শয়, প্রধান অংশ । দাস- 
প্রভূদের “তন জানন্ক ্রণীর মালিকেরও সেভশ্য কোনো পরিশ্রম 
কপি“ত ভয় 1 সম্পত্তির অধিকার তাহারা ভগবান ব! প্রকৃতির 
বিধান বলিয়া মননে করে । কিন্তু সেইসজে আশ্রিত ছে।টো চাষী ও 
কারিগরাদৰ পাখিতত দেও্যু। হয় উৎপাদনের উপাদানের ও উৎপন্গ 
জিনিসের খাশিকটা অন্শ, তাহা হইতেই তাহাদের কায়িক পরিশ্রমে 
'ভপ্লনাগাযণ চালাইতে ভয় । পূণ ধনতান্ত্রর প্রকৃতি ইল এই “ঘ, 
এখ|ন উৎপাদনেল উপাদান ও উৎপন্ন ভিনিস দাস সমান মতন 
মালি:কল সম্পন্ডি, কিস্ত সাক্ষাৎ-উৎপাদক আইনত অসম্পূর্ণ শ্বাধান। 
দাস আম.লর মতন তাহার। দাস নয়। ডিএ এখন সামন্ত 
যুগে মতণ ভুমিদাস৬ নত, কিন্ত তাহার ভাতে উত্পালনর উপাদান 
অছব। উৎপন্ন জিশিস কি ৮ [ারে না। গাজর কোনো 
উপাদান তাহার অধিক177 ন। থাকায়, উত্পন ছিনিস তাহান শিভন্দ 
গণা না হপ্য়াতে, সাঞ্চাং-উতপাদককে তাই বাচতে হইছে খাটিবার 
পক্তি, (18998 7০৯/7) মালিকের কাছে বেছিতিই হইবে, প্রাপ্ত 
মজরির বিশ্মিয়ে খাওয়-পহা-থাকার বাবস্থা করিতে হইবে । 
এই তিন মৌলিক ধরন ভিন্ন অন্য শ্রেণীসমাভ, কল্পনা, কর) শক্ত, 
ইতিহাসও এইগুলি অথবা. ইহাদের মিশ্র. রূপ ভি অন্য কিছুর 
নিদশন পাওয়া যায় নী । অরশ্য এই-সর বাবস্থাক্ নধ্যে একই সমঘে 
একাধিকের পাশাপাশি অবস্থান চোখে" পড়িতে পারে।' তখন 
সমাচটিপ প্ররুভি নিিশ কব্িত ভয় প্রবলতম, ব্যবস্থাটার ঘাম 


বিশিতল্ন ধরণের সমাজ বাবস্থ। ৩১ 


অনুসারে । মিশ্র রূপকে মৌলিক সমাজের মধাদা না দিলেও চলে, 
ইহা কোনো সামাজিক রূপান্তরের সাময়িক প্রতিফলন মাত্র । 

এই প্রসঙ্গের শেষে আর-একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। বিভিন্ন 
সমাজ-বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, মানুষের প্রত্যেক জাতিকে ঠিক 
পরপর এই-সকল অবস্থার মধা দিয়া সমানত।?ব যাইতে হইবে । 
তাহা হই/ল ম।ন্রমের ক্রমবিকাশ একেবারে যান্ছ্রিক ব্যাপার হইয়া 
পঁড়িত। প্রাচ দেশগুলি,ত দাস-প্রথা ও ইঞরোপের সামস্ত-সমাজ 
ঠিক পুর্ণ প্রকাশ পায় নাই । আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে 
এই পা পযন্ত দাস-প্রথ। ছিল এবং তাহার রূপান্তর হইল 
ধনতাস্ত্রিক সদাভে, সাধ প্রথায় নর়। সোভিেট বিপ্লবের পর 
কশ/দাশ কানে, কোনে অন্ত জাতি ধনতঃস্পল আঙ্মাদ না পাইয়।ও 
সমজতান্থে পেঁভিতেভে ৷ এই-সব বাপার ইতিহাসের অসমান 
গতির উদাহবণ শ্রন্দবরূপে প্রকাশ পায় । শ্িস্ত এই জাতায় স্তানীয় 
বিশেনহ হতিহতসব খল ধারা সন্বন্ধে ছারণা বদলাইবার প্রয়োজন 
আসে শা। হতিহা,ম আঞাগতিন সাধারণ প্রক!শ খুবই সুস্পঞ্ট । 
সব ভাতির মধোই প্রথমে আদিম শ্রেণীহান অসভা সমাজের অতি 
ধলা পড়ে, তাভার প্র সবএহ শ্রেণীভেদ ! সহ শ্রেণাভেদ, শোষণ 
এব* অ'ঘাতেল এবসান এপনাঙ ভনিয়াতব এশ্রণীহান সভা সমাজ 
গঠনের নুধা | 

ভবিষ্যতের *শ্রণাবভিত সমাজ গঙ়ির। উঠিলে সেখানে আখিক 
বিঃলাতধর ত টানি ঠা কিন্তু যত বলিন। হান নর ভাব্তন পল্সি- 

বভ;নর গতি বঙ্গ ভহয়া মাইক এব ইতিভাংসত আর-কিছু লঙ্গন 

করিবার গাকিলে শা এ কথা ভাব অন্।ার ! ১০ ভাবনযাব্রায় 
অনা প্রকারের ন। আনা ভরের ঘাত-প্রতিঘাত গ।মিরা যাইতে পারে 
ন', তাভা মধা দিয়া শৃতন ধলানের রা পে নাত্ুষ তখন চলিতে 
থাকিবে | শ্রেণাচভদদল বিলুপ্রির সঙ্গ সু আগ্ক দন্রের শেন 
হওয়াই স্বাভাবিক, ইতিহাসে তখন শৃতন কোচছো পায় শুরু হইবে 
বলিয়।ইউ মনে হয় । গান্রমের আসল উন্নতির ভয়ুতা তখনই হইবে 
আস্ত । 

উপরে যে ভিন্ন ভিন ধরনের সমাভেল উল্লেখ বলা হইয়াছে, 
বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাদের এক-একটি টাইপ ( (515 ) বলা চলে । 
বিজ্ঞান বা অর্থনীতি;ত জটিল বাস্তবকে বুঝিবার জন্য প্রাথমিক 


তা) 


৩২ ইতিহাসের ধার! 


রূপনির্দেশের খাতিরে যে 10091] বাবহার করা হয়, আমাদের 
সামাজিক টাইপগুলি আসলে তাহার অনুরূপ । বাস্তব জীবনে 
কোনে জাতিবিশেষের জীবনযাত্রা উহাদের মধ্য কোনো-একটির 
ঠিক যথাষথ ছবি না হইতেও পারে । বিশেষ কোনো দেশে বিশেষ 
সময়ে উপরে বণিত একাধিক সমাজের লক্ষণ আংশিকভাবে পাশাপাশি 
থাকিতে পারে ৷ ধনতান্ত্রিক দেশে ধনিক-প্রথার আশেপাশে পৃবগামা 
সমাজের চিন্চ স্পষ্ট দেখা যায় । রুশ-বিপ্রবের আগে সেদেশে অস্ত- 
গামী ফিউডাল-প্রথান পাশে বধিষু ধনিকতন্্ ছিল । বিপ্রাবের পর 
লেনিন লিখিয়া গিয়াছেন যে. উদাযর়নান সোশালিস্ট বাবস্তার চারি 
পাশে আগেকার আখথিক বাবস্থাও কিছু কিছু চোখে পড়িত । 
আমাদের দেশে প্রাচীন সাদন্ত-সমাজের অস্তিত্ব নৃতন ধনিকতন্ব্ের 
আহিক বাবস্থার পাশেউ টিকিয়া রহিয়াছে । কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে যে, নিদিষ্ট কোনে। সময়ে নানাজাতীয় আথিক ব্যবস্থা দেশে 
থাকিলেও উৎপাদনের ব্যাপানে কর্তৃত্ব থাকে একটি বাতি বা প্রথার 
তাঁতে ; সমাজেন সাধারণ চেহার। ও নাম নির্ভর করে তাহারই উপর । 
আমরা যখন বর্তমান জগতের অধিকাংশকে ধনতান্টিক আঙ্যা দিয়। 
থাকি, তখন তাহার এইভান্বই অর্থ করিতে হইবে । বিশ্লেষণের 
স্রবিধার জন্যই ভিন ভিন্ন আথিক বন্দাবন্তের পুথক আলোচনা করিতে 
তয়' ঘযুগবিশেষে এক অঞ্চলে একাধিকের অস্তিত্ত চোখে পড়িলেও 
সাধারণত প্রাধান্য থাকে একটির, তাহাই হইল যুগধম, তাহা হইতেই 
সেই সমাজের নাম । 


আদিম শ্রেণীহীন সমাজ 


মারকসবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক কী কী, ইতিহাস বলিতে আমরা ঠিক 
কী বৃঝি ও তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোথায় কোথায়, মানুষ কত 
রকমের সমাজ গড়িয়াছে__-পৃর্বের অধ্যায়গুলিতে এই-সব কথার 
আলোচনা হইয়াছে । এখন আমাদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আবর-একটু বিশদ ধারণা সংগ্রহ করিতে হইবে | 

খাওয়া-পরার সংস্থান ও প্রয়োজনীয় অন্য সকল ক্িনিস জোগাড় 
করাব চেষ্টা লইয়া মানুষের আথিক জীবন । আদিম যুগ হইতে আজ 
পর্যন্ত সেই আথিক জীবন বার বার পরিবর্তন আসিয়াছে, আঘিক 
বাবস্থাকে সময়ের উপযোগী করিয়া বার বার বদলাইতে হইয়াছে । 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আলাদা আলাদা সমাজ | 
সামাজিক জীবনে যখন হইতে শ্রেণীভেদ দেখা দিয়াছে, তখন তইতে 
আবার এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণী ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছে 
ইতিহাসে সব চাইতে বড়ো কথ। । বিরোধের ফলে এক-এক ধরনের 
সমাক্ত ভাঙিয়৷ পড়িয়াছে, তাহার জায়গা লইয়াছে অন্য রকম আঘথিক 
সম্বন্থা। ইতিহাসের মূধা এই মুল নিরমগ্ডলির প্রকাশ এইবার 
আনাদের আরে! একটু ভালো করিয়া দেখিতে হইবে । 

প্রথা,ম একেবারে গোড়ার কথা লইয়া আর্ত করা যাক । বহুদিন 
ধরিয়৷ সকল ধর্ম মানুষকে বুঝাইয়াহিল ষে, মান্রধ বিধাতার এক 
বিশেষ স্গ্রি, শ্রেষ্ঠ কীতি হিসাবে ভগবান মানুষ জাতিকে হঠাৎ 
গড়িরাছিলেন । বিজ্ঞান এখন বাহির করিয়াছে যে" মানুষের 
আবির্ভাব কোনে! অলৌকিক ব্যাপার নয়, স্বাভাবিক পরিবর্তনের 
ফলে ধীরে ধীরে মানুষ প্রাণীজগৎ হইতে তফাত হইয়া পড়িয়াছে । 
একশত বৎসরের কিছু আগে ডারুইন প্রমাণ করিলেন যে, মানুষ ও 
শিল্পাঞ্জতি প্রভৃতি বানরের আদিপুরুষ ছিল একই জাতীয় জীব । 
প্রাকৃতিক এভলিউশন বা বিবর্তনের ফলেই মান্ৃষের উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেই বিবর্তনের মূলে আবার রহিয়াছে বাচিয়া থাকিবার জন্য চারি- 
দিকের অবস্থার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম । 

বানরজ।তীয় পুধপুরুষদের বংশে মানুষ আসিল বাঁচিবার চেষ্টার 


শু 


৩8 ইতিহাসের ধারা 


পরিশ্রমের মধ্য দিয়া । বেশি ভালোভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার 
উপায়ের আশ্রয় সন্ধানেই মানুষ প্রথম মানুষ হইয়া ওঠে । বানরদের 
সঙ্গে মানুষের শারীরিক তফাত এই পরিশ্রমের ফল। সেকালের 
মানুষ হাতের বেশি ব্যবহার আরন্ত করে, বানরদের মতন চার হাত- 
পায়ের সমান ব্যবহার না করিয়। তাহার! দুইটি হাতের সাহাষ্যে খাদ্য 
সংগ্রহ করিতে থাকে । এই প্রথম হাতের কাজের ভিতর দিয়া মানুষ 
খাড়া হইয়! দাড়াইতে শিখিল, বানরের মধ্যে বেশির ভাগ কখনো এই 
বিদ্যা ভালে! করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই । সোজা দাড়াইবার 
চেষ্টার ফলে ভ্রুমে ক্রমে মান্রষের শিরদাড়া সোভা হইল, মানবশরারের 
গঠনের এই এক বিশেষত্ব । দাত দিয়া ফলমূল ছি“ড়িবার অভ্যাসের 
বদলে মানুষ হাত দিয়! খাবার সংগ্রহ করিত ; ক্রম ক্রমে তাই তাহা 
চোয়াল আর মুখের নীচের দিকট। ছোটো হইয়া আসে | 

হাতের নৃতন নূতন কৌশল শিখিবার চেষ্টার মানুষের বৃদ্ধির 
বিকাশ হইতে লাগিল । বুদ্ধি আস মস্তিষ্ক হইতে, তাই ভ্রমনে 
মানুষের মস্তিফের আধারটাও আকা? বাড়িতে থাকে, তাহার ফঃল 
আবার অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুনের বুদ্ধি অনেক বেশি হইয়া যায় । 
দৈহিক শক্তি বেশি থাক! সত্ত্ব সেকালের অনেক প্রাণী লোপ 
পাইয়াছে, আর বুদ্ধির দৌলতে মাগ্তষ ত্রপমেই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে থাদকে। মানের ভ্রমবিকাশের মুলে রহিয়াছে জাবনধারাণের 
জন্য বেশি পল্লিশ্রম । প্রথম হইতেই মানুষেরা দল বাঁধিয়া পরস্পরের 
পরিশ্রমের সহাঘতা বল । তাহার ফল আসিল শাবিবার শতি.ও 
বিকাশ এবং ভ|বের আদানপ্রদান অথাৎ ভাষার উৎপত্তি । হাতত 
কাজ, সোভা ভইরা দাড়ানো, ম্তিক্ষের বিস্তর বাবহার, কথ। বলা! 
প্রভাতি এক-একটি নৃতন বাপার মানুষের আয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অনেক বেশি উন্নত হইতে থাকে । 

প্রাচান মান্নুযের হাড় ৩ ভাহাদের বাবহারের নান। নিজ 
পৃথিবীর জবত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এখন পষন্ত ইওরোপের 
আদিম মানুষের ধাগাবাভিক ইতিহাস সঙ্গন্ধেই খানিকটা ধারণা কনা 
আমাদের পক্ষে অস্তভব। পন্তিতেব! বলেন ঘে, হওরোপ অঞ্চলে চাদ 
বার দথদিনস্থায়া ভীষণ ঠাক্চা সরফেল যুগ আমে, তাহার মাঝে মাঝে 
বে-সদর গিয়াছে তখন শীত অনেক কম ছিলা। দ্বিতীয়বার বরফের 
রাচত শন হইবার পু সে-হুগ আসে সেউ সময়কার মানুষের হাড় 
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জার্মানির হাইডেল্বার্গ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাম্প্রতিক কিছু 
কিছু আবিষ্কার বাদ দিলে এখন পর্যস্ত প্রাচীনতম মানুষের চিহ্ন 
এইখানে | 

তখন মানুষের শৈশবকাল, আজ হইতে ছুই লক্ষ বসরেরও 
আগেকার কথা । হাইডেল্বাগের মানুষদের হাড়ের সঙ্গে কোনো 
রকম হাতিয়ার পাওয়। যায় নাই ; অনুমান হয় যে, তাহারা গাছের 
ডাল ভাতিয়া কিংবা পাথর কড়াইয়া লইয়! অন্ত্রের কাজ সারিত। 
অন্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষার ভন্্য রাত্রে সম্ভবত তাহাদের বানরদের 
মতো গাছে আশ্রয় লইবার রীতি ছিল। তখন খাদ্য ছিল নিশ্চয় 
বনজঙ্গলের ফলমূল অথব! ছোটো কোনো জন্ত। মানুষের জীবন 
তখন] পশুর জীবনযাত্রার ভন্তুরূপ । 

বরফে তৃতীয় যুগের সময় মানুষ কোথায় কি ভাবে প্রাণধারণ 
কগিত তাহ। অনিশ্চিত । কিন্তু সেইবার বরফ সরিয়৷ যাইবার পর মন্তস্তু 
ভাতি নানাদিকে ছড়াইয়। পড়ে, তাহার অনেক চিহ্ন এখন পাওয়া 
গিয়াছে । এই সময় প্রথম মানুষ হাতিয়ার তৈয়ার করিতে শেখে, 
অন্য প্রাণীদের মধেো সে-কৌশল দেখা যায না। প্রথম হাতিয়ার 
পাথরে প্রস্তত হইত; এক-এক ট্রকরা পাথরকে অন্য পাথর দিয়া 
ঠকিয়। হাতিয়ারে পরিণত কর। হয়। প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ার- 
গুলি মোটামুটি তিনকোণ! ; মোটা দিকটা ভাতে ধরিবার জন্য, সরু 
মুখট। কাঙ্গ সারিবার অস্ত্র । এই হাতিয়ারের আঘাতে হরিণ প্রভাতি 
ভানায়পের মাথা ভাচিরা ফেলা সণ ছিল । এবার দলবদ্ধ মানৃষ 
শিকার সম্প্রদায় গড়িতে পারিল, মানতিষের সব চাইতে পুরানো 
সংঘবদ্ধ পমাভ শিকারী দলগুলি। প্রাচীন প্রস্তর-যুগে মানুষের 
হাড়ের অঙ্জে বুড়া বড়ে। জন্তর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, মনে হয় 
সেকালে পশুদের জলাভমি কিংব। ফাদের মধ্য বেকায়দার ফেলিয়া 
পাথরের হাতিয়ার দিয় মান্রিবার প্রথ। ছিল। এ কাজ নিশ্চয়ই ছিল 
পুরুষদের ; মেয়েদের কাজ ছিল পাথরের হাতিয়ারের সাহাযো মাটি 
খঁড়িরা মল জোগাড় আর গছি হইতে ফল সংগ্রহ । সমাজে প্রথম 
শ্রমবিভাগ দেখা দিল ছেলে ও মেয়োদর মধ্যে । মাংস ও ফলমূল 
কাচাই খাওয়া নিয়ম ছিল। শিকারা অম্প্রদায়ে আহার্য যাহা-কিছু 
জ্রোগাড় হইত তাহা সকলে মিলিয়া ভোগ করিবার রীতি ছিল, 
তখনো সমাজে সুলাভদ দেখ। যায় নাই । 


৩৬ ইতিহাসের ধারা 


একলক্ষ বৎসরেরও আগেকার এই জাতীয় মানুষের হাড় ইত্যাদি 
ইওরোপে অনেক পাওয়া গিয়াছে । জার্মানির নিয়াগ্ডারথাল উপত্যকা 
হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে নিয়াগ্ডারথাল মানুষ । ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের মধ্যে আসিল অনেক উন্নতি । আগেকার হাতিয়ারের বদলে 
পাথরের ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দেখা দিল, পাথর ঘষিয়া মাজিয়া তাহাদের 
স্থষ্টি। পাথরের ছুরি, বর্শীর ফলা, ঠকিবার জন্য হাতুডি ইত্যাদি 
অস্ত্রের আবিষ্কার হইল ; মানুষ ততদিনে কাঠের তীর-ধন্ুক ও হাড়ের 
হাতিয়ার বানাইতে শিখিয়াছে | নিরাগু!রথাল মান্য আগুনের সন্গান 
পাইল সম্ভবত দাবানল হইতে ; কাঠের পর কাঠ জোগাইয়া তাহারা 
আগুন নিভিতে দিত না। আগুনে পুড়াইয়া মাংস খাইবার রীতিও 
তখন প্রচলিত হইল । শিকার তখন অনেক সহজ তইয়া আসিয়াছে, 
দুর হইতে তীর ও বর্শার সাহাযো মানুষ পশ্ড মারিতে শিখিয়াছে । 
পাথরের ছুরি দিয়া হরিণ প্রভীতির ছাল ছাড়ানো ছিল সহ ; পশুর 
ছালই মানুষের প্রথম কাপড় । জন্তদের ছাল গায়ে দিয়া ভস্ত সাজিয়া 
সেকালের মানুষ অন্য পশুদের আরো সহজে মারিতে শিখিল ; অতি 
পুরাতন গুহার ছবিতে আমরা এই ফন্পির প্রমাণ পাই ! তীর দিয়া 
পাখি ও বশী দিয়া মাঁছ মারা এই সময়কার আর-এক বিদ্যা । ফলমুল 
ছাড়া মাছ-মাংসও তখন মাণ্নষের নিয়মিত পাদ, রাধিবার কৌশলেরও 
স্ত্রপাত হইয়া্ে, তাই নানারূপ খাবার জিনিস হইতে মানুষের 
শতি,5 বাড়িতে থাকে । আগুন বাচাউয়া রাখার জন্তা ডালপালা দিয়া 
আডাল করা! হইত, ইহাই বোধ হয় মানুষের প্রথম ঘর বাধা । 

সেকালের মানুষের এই নান। কৃতিতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
শিল্পাঞ্জির তুলনায় িয়।গারথালের আঁধবাসাদের মস্তি অনেকখানি 
বড়ো দেখা যায় । মান্ু,বর পুপুরুষ একজাতীয় নর-বানরের কিছু 
কিছু হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মগজ কিন্তু নিয়াগ্ডারথালীয়দের 
হইতে ছোটো । স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানুষের মাথার খুলির মধ্যে 
মগজ ধীরে বাড়িতেছিল। ইহার প্রধান কারণ মাথার ব্যবহার, 
হাতের কাজের মধ্য দিয়া মানুষের হাত যেমন কৌশলী ও দক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে । উন্নতির মুলে তাই দেখি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের 
জন্য দলবদ্ধ পরিশ্রম । 

ইওরোপে ক্রমে চতুর্থবার বরফের রাজত্ব আসিল । মধ্য ইওরোপ 
হইতে তখনই বোধ হয় শীতের তাড়নায় মানুষ দাক্ষিণ ও পূর্বদিকে 


আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ৩৭ 


ছড়াইয়া পড়ে; পশুর চামড়ার জামা-কাপড়ের প্রচলনও নিশ্চয় তখন- 
কার কথা । দক্ষিণ ইওরোপে ফ্রান্স ও স্পেনে মানুষ হাজার হাজার 
বৎসর গুহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই গুহাবাসীদের 
জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে । অনেক গুহায় 
তখনক।র আকা ছবি এখনো দেখা যায়__শিকারের চেষ্টাই অবশ্য ছবি- 
গুলির প্রধান বিষয় । কোনো কোনে অঞ্চলে মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া 
কৃত্রিম গুহা বানানো হইয়াছিল! রুশদেশে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে | 


চতুর্থবার বরফ সরিয়া যাইবার পর ইওরোপে যে-আবহাওয়া 
আসিল, এখন পর্যন্ত তাহাই সেখানে চলিতেছে বলা যায় ! মানুষের 
জীবনযাত্রায় এবার অনেক পরিবর্তন দেখা গেল। পশুদের মধ্যে 
অনেকেই শীতের সময় নিবংশ হইয়। গিয়াছিল, অনেকে আবার দক্ষিণে 
পালাইয়াছিল, আর ফিরিল না । মানুষের শিকারী জীবন আর ভালো 
চলিল না, কিন্ত পশু আগের মতন অত প্রচুর না থাকিলেও চারিদিকে 
বরফগল৷ জলর।শ্ির মধ্যে মাছ হইল অফুরন্ত । জলের জন্য. মানুষের 
ক্রমাগত ঘুরিরা বেড়াইবার পক্ষেও বাধা ছিল; তাই ইওরোপের 
অনেক অঞ্চলে এই সময় শিকারী সম্প্রদায়ের বদলে নংস্তজীবী 
সমাজের চিচ্চ পাওয়া যায়, জলের ধারে তাহারা ঘর বাঁধিয়া বসিল | 
এই বাসস্থানগুলির আশেপাশে জ্পাকার মাছের হাড় ইত 
পাওয়। গিয়াছে । অনেক জায়গায় আবার হদের মাঝখানে কাঠ 
পুঁতিয়া তাহার উপর মানুষে বাড়ি বানাইয়া ছিল, তাহার ধ্বংসাধশেষ 
এখনো দেখা যায় । শিকারী মানুষের স্বভাবই ছ্ছিল ঘুরিয়া বেড়ানো, 
মাছ কিন্তু পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ স্থানে অপধাপ্ত ভাবে । মনে হয়, 
খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার এই বদলের জন্যই মানুষ স্থির হইয়া বসিয়া 
লোকালয় গড়িতে শিখিল । এই সময় নৃতন হাতিয়ারেরও স্যষ্টি হয় । 
ঘর বাঁধিবার জন্য দরকার ছিল গাছ কাটিবার ; নৌক! বানাইবার জন্য 
গাছের গুড়ি কাটিয়া তক্তা অথবা নৌকার খোল প্রস্তত করা আবশ্যক 
হইল। পাথরের কুড়ল অথবা করাতের স্থৃষ্টি এইভাবে আসে । 


মানুষের এই-সব হাতিয়ার পাথর ঘষিয়া ঘষিযা তৈয়ার করিতে 
হইত । প্রাচীন প্রস্তর-যুগের বদলে এখন আসিল পাথর-ঘষা হাতি- 
য়ারের ঘৃতন যুগ। হাতল ঢুকাইবার জন্য কুড়লের পাথরে ছুট 
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করিবার কৌশল এইসময়কার বিদ্যা । হাতল বাঁধিরা দেওয়ার চাইতে 
এই উপায়ই বেশি সুবিধার । 

স্তির হইয়া এক জায়গায় বসিবার ফলে মান্রষের মনে চাষের 
ধারণা আস । বনে বনে ঘ্বুরিয়া ফলমুলের সন্ধান তখন কষ্টসাধা | 
মেয়েরা তাই বাসস্থানের কাছাকাছি মাটি খুঁড়িয়া জংলি মূল সংগ্রহ 
করিতে করিতে সেই মূল আবার মাটিতে প্ু'তিয়! বেশি পরিমাণে 
খাবার ঠ্রোগাড় করার কৌশল শিগিল। চাষের স্বত্রপাত হয় এই 
ভাব । শুতন নূতন তরকারা চাতায় খাগ্য্রবোর উৎপাদন শানুন 
ক্রমে ত্রমে শিখিতি লাগিল । কুঁড়ুলের মতন আর-একটি হাতিয়ার, 
কোদালের স্ষ্টি এ কাজে সহায় তয়! ধীরে ধীরে গাছপালা সক্বন্ধে 
মানুষের জ্ঞান বাড়িতে থাকে । অনেকদিন পরিশ্রমের ফালে শেষে গম 
যব ইত্যাদি খাগ্যশন্তের উৎপাদন মানুষের আয়ত্ত আসে । তাত।র 
পর আসল চাষের কাজ আরম্ত হইল । 

শিকারী, মৎস্যজীবী প্রভৃতি আদিষুগর মানবসমাজের ভিতরকার 
গড়ন সনন্ধে সঠিক খবর পাওয়া সম্ভব নয় । তবে তখনকার আথখিক 
বাবস্থাই ছিল এমন যে, সে-সমাে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর অস্তিত অসম্ভব | 
মান্ুষের ইতিহাসে তখন শ্রেণীহীন সমাজের ধুগ। সকলে মিলিয়া 
খাগ্যসংগ্রহ এবং সকলে মিলিয়৷ ভোগ ছাড়া চলিতে পারিত না_-এই 
অবস্থার নামই আদিম সাম্যতন্ত্র | 

সেকালের সামাজিক জীবন ও সন্বন্ধের খানিকটা সন্ধান পাওয়া 
যায় একালর অসভাদের মধো । উত্তর আমেরিকা ও অস্স্টলিয়া 
আবিষ্কৃত হইবার পর সেখানে এতকাল পরেও শিকারী সমাজের 
অস্তিত্ব দেখা গিয়াছিল। এই শ্রেণীহীন অসভা সমাজের মধো আমরা 
মানুষের আদিম সামাজিক জীবনের খানিকটা ছবি পাই । 

অসভাদের নূধা যেন্সামাজিক সন্বন্ধের সব চাইত চল দেখা যায়, 
পণ্ডিত-মহলে তাহার নাম টোটেমিক । অসভ্য সমাক্তে এক-একটি 
ট্রাইব অথবা মূলদলের মধ্যে কয়েকটি' করিয়া উপদল অর্থাৎ ক্রযান 
থাকে। উপদলের নামকরণ হয় সাধারণত কোনো বিশেষ প্রাণীর 
নামে । তাহাকে সংশ্রি্ট উপদলটি পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে । 
এমন-কি, নিজেদের সেই প্রাণীর বংশধর বলিয়া কল্পনার প্রচলন হয় । 
পুক্তা উস্তগুলিকে টোটেম নাম দেওয়া হইয়াছে । কোনো ক্লান 
নিজস্ব টোটেমের ক্ষতি করে না, করিলে পাপ; নিষেধস্চচক এমন 
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বিধিবিধানের নাম হইল ট্যাবু। আদিপুরুষ টোট্েমের কল্যাণে এক- 
একটি উপদল এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতীক । টোটেমের গোষ্ঠী 
খানিকটা আমাদের গোত্রের মতন, কারণ উপদলের সকলেই জাতভাই 
বলিয়া পরস্পরের মধো বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ বড়ো শিকারের 
সময় ক্ল্যানের লোকেরা কোনো নেত। বাছিয়া লয় ; ক্র্যানের জ্ঞানী 
বদ্ধদের লইয়া দরকারের সময় মন্ত্রণার জহ্য বৈঠক বাসে; কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে রাজা বা শাসকশ্রেণী নাই । লোকসংখা। যতদিন কম 
থাকে অন্তুত ততদিন উপদলের লোকেরা একসঙ্গেই বসবাস করে 
সকলে মিলিয়া খাগ্য সংগ্রহ ও সকলে মিলিয়া ভোগই তাহাদের 
সাধারণ নিয়ম । বিবাহের নিয়ম বাঁধার উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল যে, 
উপদলের লোকেরা ক্রানটিকে যেন এক পরিবার বলিয়া মনে করিতে 
শেখে । আদিম মানুষের জীবনযাত্রার ধরন পরবতী অসভা উপদল- 
গুলির অনুরূপ ছিল মনে করা স্বাভাবিক । 

সেকালের ইওরোপে শিকারী সমাজ প্রথমে রূপান্তরিত হয় 
মাছধরা জেলেদের সমাজে । বছদিন ধরিয়া এক জায়গায় বসতি 
করিবার প্রথা তাহারাই আরন্ত করে । সে-সমাজে আবার পরিবততন 
আসিল চাষবাসের মধ্য দিয়া । খাছ্াাশস্ত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষকে আর বাঁচিবার জন্য মাছধরা বা শিকারের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইল না । মানুষ পশুপালন করিতে শিখিল ; ছাগল, ভেড়া, 
শূকর প্রভৃতি ছোটো ছোটো জন্তই প্রথম গৃহপালিত পশু । মাংস ও 
চামড়ার জন্য তাহাদের আদর ছিল, তবে ভেড়ার লোম গরম কাপড় 
প্রস্তুত কৰরিবার কাজেও লাগিত। এই সময় মানুষের আর-এক 
নৃতন বিদ্যা দেখা দিল-_মাটি'র হাড়ি ও বাসন নির্মাণ । খাবার ছ্িনিস 
পুঁজি করিয়া রাখিবার জন্য এবং রাধিবার কাজে হাড়িকুড়ির বাবহার 
আরস্ত হয়। প্রথন প্রথম হাড়ি হাতে তৈয়ার হইত, পরে কুমোরের 
চাকের আবিষ্কার হয়। মেয়েদের আর-এক নৃতন বিদ্যা হইল স্মৃত? 
কাটা ও কাপড় বোনা । স্মৃতা কাটিবার চরকা আর বুনিবার কাটার 
মতন হাতিয়ার প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়াছে । 

চাষবাস, মার্টির হাঁড়ি গড়া, কাপড়বোনা, ছোটো পশুপালন 
প্রভাতি কাজে মেয়েদেরই ছিল প্রাধান্য ; সমাজেও তাই তখন মেয়েদের 
কর্তৃত্ব খুব বেশিমাত্রায় থাকা স্বাভাবিক ৷ মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের 
কাজের মূল্য তখন কম ছিল বলা চলে । পরবর্তাঁ অসভা উপদলগুলিও 
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দেখি প্রায়ই মাতৃপ্রধান, সেখানে মায়ের দিক দিয়া সম্বন্ধ ঠিক হয়। 
প্রথম যখন ছোটো ছোটো পরিবার দেখা দিতে লাগিল, তখন মেয়েনা 
ছিল পরিবারের কেন্দ্রে, মায়েরা হইত পরিবারের মাথায় কঙ্রী; 
বাপেরা তখন অনেকটা আগন্তকের মতন । এই প্রথম পরিবারগুলি 
মাতৃকতৃত্বের দৃষ্টান্ত । 
কুষিকার্ধের ধিক্তারের মধা দিয়া ইহার পর আবার পরিবতন 
আসিতে থাকে । কোদালের বদলে লাঙলের ব্যবহার তাহার প্রধান 
উপায় হইল। কোদাল দিয়া মাটি কোপানো বেশিদূর চলে না, 
ল|ঙলের ব্যবহারে তাহার চাইতে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়। 
প্রথম লাউলের ফলা পাথরের, হাতল কাঠের ; লাউল কোদালেরই 
উন্নত রূপান্তর । লাউলের বাবহরে খাইবার জন্য প্রচুর শস্ত এবং 
কাপড় বুনিবার জন্য তুলার চাষ সম্ভব হইল । কিন্তু লাঙল চালা ইতে 
পুরাঘর গায়ের জোর দরকার হয়। এই সময় হইতে ছো.লদের 
কর্তত্ব মেয়েদের ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল । কুষিজীবী পরিবারগুলি 
ক্রমে ব্রমে পিতপ্রধান ভতইতে থাকে ; আথিক জ্ীবানে বদলের সঙ্গে 
সঙ্গে মেয়েরা ছেলেদের অধীন হইয়। পড়ে । বহুদিন ধরিয়া কিন্ত 
নৃতন পিতৃপ্রধান পরিবারগুলির আচার-ব্যবহারে সেকালের মাতৃ- 
কৃত্ের চিহ্ন থাকিয়া যায় । আমেরিকান পণ্ডিত মর্গান দেখাইরা- 
ছিলেন যে, গ্রাস ও রোমের পিতপ্রধান গোষ্ঠীগুলি আসলে সেকালের 
মাতৃপ্রধান ক্লানগুলির রূপান্তর । এখানেও রূপান্তরের মুলে আছে 
আঘথিক বাবস্থার পরিবর্তন । 
কোনা কোনো অঞ্চলে চাসের বিশেষ স্রুবিধা ছিল না, সেখানে 
সমাজে রূপান্তর আসে গোরু মহিষ প্রভৃতি বড়ো পশুর প্রতিপালনের 
ব্যবস্থায় । এইভাবে আর-এক ধরনের সমাজ গড়িয়া ওঠে, আশ্রিত 
শুর পাল রাখা তাহার প্রধান কাজ । পশুপালক সমাজ ঠিক এক 
জায়গায় বেশিদিন থাকিতে পারে না, তাহারা হইল যাযাবর । 
হাজার হাজার গোকু মহিষ অথবা উট ইত্যাদি লইয়া তাহারা নৃতন 
নূতন গোচারণ মাঠের উদ্দেশ্টে এক অঞ্চল হইতে অন্তদিকে ঘ্ুরিত 
ফিরিত। তাহারা বাস করিত তাবু অথবা খুব সহজে নিমিত সামান্য 
কুটিরে। গৃহপালিত পশুর মাংস' ঘধ ইত্যাদি ছিল তাহাদের প্রধান 
খাগ্ভ । ঘোড়া পোষ মানানো হইল চলিয়। ফিরিবার শ্ববিধার জন্য । 
পশুর চামড়া! ও লোম হইতে তাহাদের কাপড় জুটিত । পশুপালকেরা 


আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ৪১ 


যে-অঞ্চলে কিছুদিন ধরিয়া থাকিত সেখানে আামাহ্য চাষের কাজও 
মাঝে মাঝে দেখা যায় । আবার অনেক সময় নিকটবতাঁ কোনো চাষী 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহারা কেনাবেচাও করিতে থাকে । মানুষের মধো 
জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের বাবস্থা এই প্রথম দেখা গেল। পশুপালকের 
কাজও পুরুষদেরই বেশি উপযোগী । এখানেও তাই পরিবারে বাপের 
কতৃত্ব গড়িয়া ওঠে । 

চাষী ও পও্পালক সমাজে ক্রমে ক্রমে দেখি মানুষের আদি- 
কালের সাম্যের অবস্থা ভাঙিয়৷ পড়িতেছে, মানুষের মধ্যে ধনী ও 
নির্ধন পরিবারের পার্থক্য আসিতে আরম্ত হইয়াছে । যে-জমিততে চাষ 
হইতেছে, যে-পশুর পাল জীবিকার প্রধান অবলন্গন, তাহাতে ঠিক 
বাক্তিগত না হউক পারিবারিক সম্পত্তির স্ত্রপাত আসিতে থাকে । 
অসামা হইতে শ্রেণীভেদের ন্চনা । হাতিয়ারের উন্নতি এই পরি- 
বতনকে আগাইয়া দিতে থাকে । মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিয়া ধাতু- 
নিমিত হাতিঘাঁর বানাইতে লাগিল-তামা আর তামার সঙ্গে অন্য 
ধাতু মিশাইয়। ব্রঞ্জ এখন হাতিয়ারের উপাদান হইতে গাকে। সকলের 
পঙ্গে এই-সব উৎকুষ্ট হাতিয়ার জোগাড় সম্ভব হইত না। আদিম 
সাম্যতন্ব্ের দিন ফুরাইল ! এইবার শ্রেণীসমানজর স্ত্রপাত, এইখানে 
মানুষের আদিম সমাজের শেব ৷ 

আদিম শ্রেণীহান সমাজের আথিক অবস্থার ভিতর হইতে নান্তুষের 
প্রথম সংস্কৃতির উদয় । ভাষার প্রচ্ণান, শিল্পকলার উৎপত্তি, মাজিক 
ও ধর্মের স্থচন], লেখার পদ্ধতি আবিষ্ষার--এই গুলি হইল ে- 
সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন । ইহার সকলগুলি;তেই সেকালের আথিক 
জাবনের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে । শিকারের সময় হাত-পায়ের সাহাযো 
সংকেত, জন্তদের ভয় দেখানো বা ভুলাইবার জন্য গলার আওয়াজ, 
হাতিয়ার তৈয়ার করিবার কৌশল পরস্পরকে শিখানো_-এই-সব 
ব্যাপারে ভাষার আরন্ত হয় । মানৃষের বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও 
ক্রমশ উন্নতি লাভ করে । হাতিয়ারের সুন্দর গড়নের মধ্যে মনে হয় 
শিল্পের জন্ম; গুহাচিত্র আকিবার সমর মানুষ শিকারের ধ্যানেই মগ্ন 
থাকিত; মাটির হাড়িকুঁড়ির মধ্যে সৌন্দর্য স্ষ্টির আর-এক দিক 
দেখিতে পাই । ধর্মের সুচনা ভয়ের ভিতর ; প্ররুতির শক্তির সামনে 
অসহায় মানুষ অলৌকিক উপায়ের সাহাষ্য চায় । শিকারের সুবিধার 
জন্য, শিকার যাহাতে হাত হইতে না ফসকায় তাই মানুষের মন্ত্শক্তির 





৪২ উত্তিহাদের ধারা 


অনুসন্ধান । উপদলগুলির মধ্যে আনর। প্রাণী পুঙ্গা দেখিতে পাই । 
চাষের সুবিধার জন্ত রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা 
আরম্ভ; প্রকৃতিকে মানুষ পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে পারে নাই, অথচ 
তাহার উপর সমস্ত আথিক জীবন নির্ভর করাতে প্রকৃতি পৃজা আসিয়া 
পড়ে। অলৌকিক উপায়ে কার্ষসিদ্ধির চেষ্টা হইতে ম্যাজিকের 
উৎপত্তি, ম্যাজিক অবশ্য প্রাচীন ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ । মানুষ ক্রমে 
আদি পুরুষদের, মৃত কর্তা ব। কত্রীদের পু্জাও আরম্ভ করিয়া দেয় 
খানিকটা কৃতজ্ঞতা ক্গানাইতে, খানিকটা ভয়ের জন্য । ভাষার ভাব 
প্রকাশের ম্ববিধার খোঁজে, ছবি আকিবার পদ্ধতি বদলাইয়া লেখার 
আরন্ত হইল। মানুষের সংস্কৃতির মূল ঘে তাহার আধিক গ্রাবন, 
প্রাচীনতম সমাজের আলোচনায় সেকথা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারি । 

এইখানে মনে রাখ। উচিত যে প্রাঠান জ্গতের কাহিনী এখন 
পর্যন্ত আমাদের কাছে অনেকখানি অজ্ঞাত । নূতন নৃতন আবিষ্কারের 
ফলে তাই উপরের রূপরেখাটি বার বার আংশিক পরিবতিত হইয়া 
যাইতে পারে । সকল বিজ্ঞান, এমনকি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
এই কথা প্রযোজা । ইহাতে কিন্তু মার্ষসবাদের মুল কাঠামোর 
পনিবর্তন আসে না, তাহার বাস্তব আখিক দৃষ্টিভজিটুক থাকে 
অপবিবতিত ! | 


প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজ 


সেকালের শিকারী ও ছেলেদেদ দলবদ্ধ জীবনযাত্রার আখিক গড়নই 
ছিল এমন যে, তাহার মধো শ্রেণীভেদ নাগা তুলির। দাড়াইতে পারে 
নাই ; উত্তর আমেরিকা, অস্টেলিয়া, আফিকা ইতাদি অঞ্চলে সেদিন 
পধন্ত অসভাদের মধো আদিম সামাতন্বের বাবস্থা হিল মানুষ যখন 
কৃষিপ্রধানি ও পশুপালক সমাজের স্ষ্টি করিল, তখন তাহাদের মধ্য 
ধীরে ধীরে আসিল সভাতা এবং মান্ুমের সঙ্গে মান্ষের আখিক 
সরাভিদ। তখনকার দিনের হাতিগ্নারের সাহা জমির সাধারণ 
জন্মিলিত চাষ সম্ভব ছিল না? তাই জমি ভাগের প্রথ। আসে; সেকালের 
মানুষের বড়ো দল ছোটো-ছোটে। পরিবানে ভাগ হইতে আরম্ত হয়। 
জমি ভাগ কখনো ঠিক সমান ভাবে হইতে পারে ন।, জমির মধ্যে 
ভালো মন্দ থাকে, আর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের শক্তি ও লোকবল ঠিক 
সমান হয় না। ধনী ও নির্ধন পরিবারের মধ্যে তফাত ক্রমে বেশি 
স্পট হইতে থাকিল ! 

সেকালের পাথরের হাতিয়ার সকলেই জোগাড় করিতে পাত্রিত, 
নৃতন ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র বড়োলোকদের বেশি আয়ত্তে আসিল । 
বড়োলোকেরা আবার পরাজিত শক্রদেন অনেককে প্রাণে ন। মানিয়া 
নিজেদের দাস করিয়া রাখে ? গন্ব পরিবারের অনেকেও তাহাদের 
জমি সমেত ধশীদের কতৃত্বের অধীন হইয়া পড়ে । কৃষিপ্রধান শ্রাম ও 
জনপদের মতন পশুপালক সমাজেও আহিক অসামা ঢুকিতে লাগিল । 
সেখানে মূল দলের মধ্যে পরিবারগুল্িন পরথক হইতে আরম্ত করে, 
তাহাদের আলাদা আলাদা পশুর পাল রাখ!র নাতি আারন্ত হয়; 
তাহাদের মধো বূড়ালোক ও গরিবদের তফাত “দখ। যায়। 

সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যার অসহায় 
সাদান্যাবিত্ত বা বিত্তহীন লোকদের উপর জম্পণ্ডিবানদের অত্যাচার । 
গরিবদের উপর জুলুম করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করা, 
জ্রোর করিয়া তাহাদের বড়োলোকদের কাজে লাগানো--এই ভাবেই 
শোষণের বাবস্থা আরভ্ভ হয়। সেই হইতে আঙ্ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্রই শোষণ চলিরা আসিয়াছে, মাঝে মাঝে হইয়াছে শুধু শোষণের 
রকমফের । একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত জাম্যতন্ত্রকে জগতে প্রতিষ্ঠিত 


৪9৪ ইতিহাসের ধারা 


করিতে পারিলেই শ্রেণীহীন সমাজ আসিবে এবং শোষণের শেষ হইবে । 
সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য তাহাই । তবে আদিম সামাতন্ত 
ছিল আথিক ছুরবস্থা ও দারিদ্র্যের যুগ। বৈজ্ঞানিক সাম্যতস্ত্রের উপর 
গড়িয়া উঠিবে আথ্বিক সচ্ছলতা৷ ও নূতন সভ্যতা । তাহার পর অন্তব 
হইবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকল শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ । 

কুষিপ্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রথম সভ্য শ্রেণীসমাজ গড়িয়া 
ওঠে, শোষণ রীতির আবিষ্ভাব হয় এবং ধনীদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার 
জন্যা তাহাদের শাসিত রাট্্রের আরন্ত দেখ। যায় । মানুষের ইতিহাসে 
এই পরিবর্তন প্রথম দেখা গেল উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল 
নদীগুলির ধারে ধারে । মার্কস ১৮৫৯ সালে তাহার এক শ্ুুবিখ্যাত 
'ভূগিকা'য় ইহাকে এশিয়াটিক সমাজ নাম দিয়াছিলেন। মানুষের 
ইতিহাসে এই আদি অভ্যতাগুলিকে সামাজিক বিশ্লেষণের দিক দিরা 
মাঝে মাঝে প্রাচীন সামস্তসমাজ, কিম্বা এশিয়াটিক সামন্ততন্্র আখ্যাও 
দেওয়। হইয়াছে । এখানে প্র/চীন কিন্বা 'এশিয়াটিক' বিশেষণ ছুইটি 
বাবহারের উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্যের এই সমাজব্যবস্থাকে ইওরোপের 
প্রসিদ্ধ মধাযুগীয় ফিউডাল সামন্ততন্ত্র হইতে পুথক করিয়া দেখা । 
এই ছুইয়ের মধ্যে তফাত নিতান্ত কম নয়, ঘদিও মুল প্রকাতি উভয়- 
ক্ষেত্রেই কিছুটা সামস্ততান্ত্রিক | 

এশিয়াটিক সমাজ বরাবরই সামন্ততানত্রিক অর্থাৎ ফিউডাল ছিল 
কিন1, কিম্বা কতটা ছিল, ইহাতে কিন্তু অনেকের গভীর সন্দেহ আছে । 
কেহ কেহ মনে করেন ষে, প্রাচ্যদেশেও পরবতাঁ ইওরোপের মতন 
অসভ। সমান্গ রূপান্তরিত হয় প্রথমে দাসতন্ত্রে, পরে সামন্ত সমাজে | 
অন্য মত অনুসারে, দাসতন্ত্র ও সামন্ত সমাজ, পর পর এই দুই পর্যায়ের 
স্বতন্ত্র ব্যাপক অস্তিত্ব প্রাচোর ইতিহাসে সঠিক ধরা পড়ে না, যেমন 
পড় ইওরোপের ক্রমবিকাশে। এই মতানুসারে এশিয়ার প্রাচীন 
সমাজ দাসতন্ত্রও নয়, সামন্ততন্ত্ও নর, আসলে অন্য কিছু। আধু্ক 
গবেষণায় পণ্ডিতের! আবার এই এশিয়াটিক সমাজের মধে। বেশ 
কিছুদিন পর সামস্ততন্্রের উদ্ভব দেখিতে পাইয়াছেন। 

আমাদের সর্বদা মনে নাখিতে হইবে যে, মার্বসবাদী ইতিহাস অচল 
আন্ড় পদার্থ নয়। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছুটা পরিবর্তন 
স্বাভাবিক যদিও দৃষ্টিভঙ্গি একই থাকিয়। ষায়। সকল বিজ্ঞানেরই 


ধরন হইল এই। 
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কূট তর্কের মধ্যে না গিয়া আমরা এখানে এইটুকুই ধরিয়া লইব 
যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী-বিভক্ত সভা রাষ্র-শাসিত সমাজের 
পরিচয় পাঁওয়া গেল মার্কস-কথিত এশিয়াটিক সমাজে । এই সভাতার 
প্রধান কেন্দ্র মিশরের নীল নদ, ইরাকের টাইশ্রিস ও ইউফ্রেটিস, চীন 
দেশে হোয়াংহে! ও ইয়াং সিকিয়াং, এবং ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর 
উর উপকূলে । এই-সব অঞ্চলে প্রতি বৎসর নদী কুল ছাপাইয়া 
চারিদিক প্লাবিত করিত : বন্যার জল সর্লিয়া গেলে সেই পলিমাটিতে 
চাষ করাও সহজ ছিল । এই-জব দেশের অ1বহা ওয়াও বেশি ঠাণ্ডা নয়। 
নদার ধারে ধারে লাঙ.লর বাবহার প্রথন বিস্তৃতভাবে আরন্ত হয় । 
প্রচুর শস্তোৎপাদন সম্ভব হইল, সমাজের মাধো সম্পত্তিবান ও দরিদ্রের 
তফাতও দ্রতবেগে ছড়াইয়া পড়ে । প্রগম সংগঠিত সভাসম[ভ, 
শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের এইখানে আরস্ত হইল । 

ইহার মাধ প্রাচীনতম জনপদগ্জলি গভিঘা ওঠ বর্তমান ইরাক 
দেশের ছুই নদার ধারে, সেকালে এদেশের নান ছিল সেনার । প্রায় 
সাত ভাঙার বংসর আগে এই অঞ্চস্লর দক্ষিণ দিকে সমুদের কাছা- 
কাছি শ্রমের জাতির বসতি দেখা বাদ; উত্তর দিকটার আরবদেশ 
হইত আগত আক্কাদ ক্গাতির আবাস হিল, তাহার এককালে যাযাবর 
পশ্ুপালক ছিল । শ্রমের ও আক্কাদ জন্পদখ্লিকে আমরা প্রথম সভা 
শ্রেণীসমাজ বলিয়া ধরিতে পারি । 

সেদাশ তখন চারিদিকে অতিরিক্ত জল, নদার প্লাবন ও বৃষ্টির 
জল দেশ জলাভূনিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা ছিহা; জল জরিয়া 
গেলে আবার বৎসরের খানিকটা সময় জলর টানাটানিও পড়িত | 
এখানে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া সমাজ গড়িতে হইল । 
অসংখ্য বাঁধের সাহাযো বন্যার জল আটকাইবার বাবস্থা হয়; অপেক্ষা 
কৃত উঁচু জায়গায় গ্রাম, বাড়িঘর, মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি নিমিত 
হইল, বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখা হইত, ছোটো ছোটো খালের ভিতর 
দিয়া আবার সেই জল দরকারমতো চাষের জমিতে আনার আয়ো- 
জনও হইয়াছিল । এই-জব ব্যবস্থার ফলে স্ুমের আক্কাদে কৃষিকাজ 
ছড়াইয়া পড়ে আর প্রচুর শস্ত উৎপাদন ও ধনসঞ্চয় সম্ভব হয় । 
সেইসঙ্গে প্রথম হইতে লাভের অধিকাংশ সম্পত্তিবানদের ভোগে 
আসিতে লাগিল, আর বাঁধ নির্মাণ ও চাষে পরিশ্রমের বেশির ভাগটা 
সাধারণ লোকের ঘাড়ে পড়ে । প্রথমে গ্রামগুলির জীবনযাত্রা নিশ্চয় 


৪৬ ইতিহাসের ধারা 


সম্মিলিভ ভাবে চলিত ৷ কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভালো জমি ধনীদের ভোগে 
আসে আর অন্যদের উপর তাহাদের কর্তৃত্বও বিস্তৃত হয়। সাধারণ 
চাষীদের শক্রর হাত হইতে আত্মরক্ষার উপধুক্ত অস্ত্রও ছিল না। শক্রু 
আটকাইবার ভারটা ধনীরাই পর হাতে রাখে, ব্রঞ্জের নৃতন 
আক্ত্রশক্ত্র হয় তাহা/দরই সম্পর্তি। তাহারা তাই সহ্জই সাধারণ 
লোণকর পরিশ্রমের ফলে ভাগ রা লাগিল । সমাজের মাথায় 
শাসক ও শোষক শ্রেণী আসিয়া দাড়াইল | 
শ্রমের ও আক্কাদে এইভাবে ছোটো ছোটো খণ্ড রাজ্য দেখা দেয় । 
প্রতোক খগুরাজ্যে এক-একজন ছোটোখাটে। প্রধান বা স্থানীয় রাজা 
ছিল, তাহাদের ইসাক বলা হইত ; আসলে তাহারা ছিল সেই এলাকার 
ভমিদার ও পুরোহিত ৫ নেতা । ইহারা সকলেই অনেকখানি 
ভনি দখল কবিরা বাস । সাধারণ চানাদের কাছ হইতে প্রভুশ্রেণী 
এখন ব্লাজম্ষ লাদায় টাক আরস্ু কর, তাহাঙ্গের নিজ নিজ উৎপন্ন 
শঙ্যের অনেকখানি করিয়া প্রভুদের হাতে তুলিয়া দিত হইত । 
প্রভূরা এখন কমচালী নিয়োগ করিতে থাকে, ইহাদের কাক্ত হইল 
টানি কাছ হইতে দের ট্যাকা সংগ্রহ । সাধারণ লোকের উপ 
প্রডুদের দ্বিতীয় দাবি ছিল রা খাট । বাঁধ ও খালগুলির সংস্কার, 
মন্দির ও প্রাসাদ নিননাণ ইতা।দি কাজে সাধারণ লোককেই খাটা,ন। 
হহত। প্রভুচ্দন সঃ ভরমি চাষ করিবার কা?ভ যাহাদের 
লগ17ম। তইত, তাহার! আসে ছিল প্রার দাস/দর শামিল । বেগান 
খাটাঃনার সময় লোকহ্দর চালাইব।ল ও দলকার মতন শান্তি দিব!ল 
জলা র্ণচারা থাকিত। মন্দির ও প্র।সাদের সঙ্গে কিছু কিছু কারিগর 
নখ হইত, প্রভুদের ভোগের জনতা নানারকম জিশিস শপ্তত কর। ছিল 
তাহাচ্দর কান । বুডালোকংদর হিসাব নাখিবার ভাগ্য কেরানির 
আবিভাব হইল, স্রমর দেশে টরকর। টুকর। শক্ত পোড়ামাটির পাতের 
উপর খোদ। অসংখা হিস/বপত্র পাঞ্য। গিঘাছে | 
ইসাকাদর মধো অনেক বড় বড়া মন্দিরের পুরোহিত চিল-- 
স্তন দেশে এনলিল ও ২ নাকাদদের শাম।স। দেবতার প্ঙগারী 
ছুইজানের উল্লেখ পা বায় । জুনে প্রধানদের নুধা কেহ কেহ অন্দর 
উপর রি বিস্তার করির। স [প। দেশর মহান্াঙ্তা হইয়া বসে। 
সাজাদের মধ্য উশান-পতন যুদ্ধবিগ্রতের মধা দিয়। আসিত ; সেই 
লড়াউথের খারাপ কুল “ভাগ কনিতে হইত সাধারণ গ্রজাদেন। 
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পুরোহিতদের প্রধান কাজ হইল জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখা । 
তাহাদের ধর্ম লোককে শিখাইল যে, রাজ! ও প্রধানেরা দেবতার 
বংশধর, তাহাদের অমান্য করা পাপ, যে-পাপের শাস্তি ইহকাল ও 
পরকালে ভোগ করিতে হয় । ধরণ প্রচার ছাড়াও লোকদের চাপিয়া 
রাখিবার জন্য প্রভুর অস্ত্রসঞ্চয় কন্িয়া রাখিল-__নি:জদের বাসস্তানের 
চারিদিকে পোড়া ইটের শক্ত দেওয়াল গাথিয়া ছুর্গ প্রস্তুত করিল । 
ধর্ম ও অস্ত্রবলের জোরে শোষণের ব্যবস্থা পাকা হয়। প্রভুদের 
ধনলাভের জন্যই আবার স্ুমের ও আক্কাদে বাণিজ্যের স্বত্রপাত হইল। 
এই বণিকেরা আসলে প্রভুদেরই আশ্রিত ভতা; এক সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আদান প্রদান 
এ-সময় যতটুকু দেখা যায়, তাহার লাভের প্রধান অংশটুকু তাই 
প্রভুদেরই পুঁজি বাড়াইবার উপায় ছিল । ূ 

স্তামর ও আকাদে শ্রেণী-বিরোধ মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে সারা দেশ 
অমলোডিত করিয়া ফেলে । সাড়ে চার হাজার বৎস/ররও আগে এক 
প্রজাবিদ্রাহের কথা আমরা জানি, প্রায় এক শতাব্দা ধরিয়া দেশে 
তখন অরাজকত। চলে । পুরাতন বাঁজা ও প্রধানদের জায়গায় নৃতন 
তরনেকের তাতে এই সময় ক্গমতা আসে, কিন্ত শোষণের শেষ হয় 
নাত । ভ্রমে শারু-কিন নামে একজন নেতা সমস্ত সমর ও আক্কাদ 
জয় করিয়। প্রথম সআাট হইয়া বসেন! স্মমের ও আক্কাদে এবার 
সাআাজা দেখা দেয় ; সেই সআাটদের কীতিকলাপ" বুদ্ধবিগ্রহ, জাবন- 
কাহিনা লইয়া ইতিহাস-লেখকের। সাধারণত ব্যস্ত থাকেন। 
সআজ্গোর গৌরবের আড়ালে দেখি যে, প্রজাসাধারণের উপর 
আগেকার মতন শোষণের বাবস্থা চলিতেছে, তফাতের মধ্যে এখন 
খণ্ড খণ্ড রা্ঞোর ভিতর স্তানার লড়াইয়ের অবসান হইয়|ছে | 
স্জাটেন শততি, আরে প্রবল, আরো অবাধে প্রঙ্গাদের লুগ্ন চলিতে 
পারে : পুরোহিতেরা তাই সাম্রাজার সহায়ক ছিল। তবে সানন্ত 
প্রথায় যেমন হইরা থাকে, নিজের স্বার্থ লইয়া ছোটো ছোটো রাজারা 
সুবিধা পাইলেই সআাটকে বিব্রত করিতে ছাড়িত না। অন্তহীন 
কাডাকাড়ির ফলে হয়তো এক সত্রাটের পতন ও আর-একজনের 
উদর, এক বংশের জায়গায় ঘৃতন বংশের আবিভাব হইত । 

লাঙ্ঞাদের মধ্যে এই অদল-বদল আজলে ইতিহাসে অত)স্ত ছোটো 
কথা, তাহার মধ্যে সামাক্তিক প্রগতি প্রায় কিছুই দেখা যায় না। 


৪৮ ইতিহাসের ধাবা 


জনপদের সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রা আগের মতনই চলিতে থাকে, 
এক রাজার বদলে অন্য রাজা আসাতে মূল শোষণ-প্রথার কিছু 
ইতরবিশেষ হয় না । সাধারণ লোকের পরিশ্রমের ফলে ভাগ বসাইয়া 
উপরের শ্রেণীগুলি যে-ধন আত্মসাৎ করে, তাহারই ভাগর্াটোয়ারা 
লইয়া ঝগড়ার কথাকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া ভুল করা উচিত নয়৷ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাচ্দেশগুলিতে পরিবর্তন আসিতে থাকে 
শুধু রাজা ও রাজবংশগুলির উত্থান-পভনে । তাহার মাঝে মাঝে শুধু 
দেখি নিম্ষল প্রজাবিদ্রোহ, নিম্পেষিত সাধারণ লোকের মুক্তি 
পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ও তাহাদের দমন । এক এক সাম্রাজ্য যেই 
গড়িয়া ওঠে তখন শোষণ হয় কেন্দ্রীভূত, আবার সাম্রাঙ্জা ভাঙিয়া 
পড়িলে স্থানীয় প্রধানের সর্বেষর্বা হইয়া পড়ে । ইহার মধো প্রজা- 
সাধারণের অবস্থার বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। 

যিশুখুস্টের জন্বমের প্রায় দ্বই হাজার বৎসর আগে ম্বুমের ও 
আক্কাদের সাম্্াজ্যভার আসিয়া পড়ে বাবিলন নগরীর প্রধানদের 
হাতে । ইহার পর হইতে সমস্ত অঞ্চলটি বাবিলনিয়া নামেই প্রসিদ্ধ 
হয়। সম্রাট হাম্বুরাবির আইনকান্ুন এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, 
এতিহাসিক মহলে তাহার খুব খ্যাতি আছে। হান্বুরাবি সম্পত্তিবান- 
দের স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকদের শৃঙ্খল হইয়াছিল 
দৃঢ়তর | জগিদার, পুরোহিত ও বণিকদের স্বার্থরক্ষায় তাহার 
কোনো অবহেলা ছিল না, তাহার আইনের ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ 
আছে। £বগার খাটা"নার শ্ুবাবস্থাও তাহার বিধানের মধো দেখিতে 
পাই । 

ইহার প্রার হাজার বৎসর গলে উত্তরের পাহাড়ে অঞ্চল হইতে 
আসেরীয় রাজারা প্রভাব বিস্তার করে, বাবিলনিয়া ও আশেপাশের 
সকল দেশই তাহাদের সাম্রাজ্যভূত্ত হইয়া পড়ে। আসেরীয়দের 
অন্ত্রবল ছিল অসাধারণ ; লোহার অস্ত্র ব্যবহার ও বিশাল সৈন্যদল 
গঠন তাহাদের ছুই শতাব্দী অজয় করিয়া রাখিয়াছিল। আসেরীয় 
সাম্রাজ্য পারস্ত হইতে মিশর পধন্ত বিস্তার লাভ করে, শাসকেরা 
স্বেচ্ছাচারী সম্্াটরূপে নানা জাতিকে লুণ্ঠন করিয়া প্রবল প্রতাপে 
কর্তৃত্ব করিত। কিন্তু সেই প্রতাপের আড়ালেও দেখি (পুরোহিত ও 
স্থানীয় প্রধানদেরই জনসাধারণের উপর আধিপত্য! সম্রাটের অনাধ 
ক্দমতা প্রধানদেরই স্বার্থরক্ষা করিয়া চলিত । আসেরীয়দের অত্যা- 


প্রাচোর প্রাচীন সভ্য সমাজ ৪৯৮ 


চারের বিরুদ্ধে ছুর্বল জাতিরা বারবার বিদ্রোহের চেষ্টা করে ; চাষী 
ও দাসেরা সেই বিদ্রোহে যোগ দেয়। অন্তবিরোধে আসেরীয় 
সাম্রাজ্য হূর্বল হইয়! ভাউিয়া পড়িল । 

তাহার পর আবার এক শতাব্দীকাল স্বাধীন বাবিলনিয়ার নৃতন 
সাআজ্য মাথা তোলে--ইতিহাসে ইহার নাম কালডিয়৷ সাম্রাজ্য । 
কালডিয়ার পর পারস্য সাআাজা সম্রাট কাইরাসের স্থ্টি। খুস্টের 
জন্মের ৩৩০ বৎসর আগে পারস্য সাম্রাজ্য গ্রীক আলেক্জাণ্ডারের 
পদানত হয়। এইখানে পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগ শেষ হইল । 

বাবিলনিয়া ও কালডিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব নাম 
আছে । ধনী পুরোহিত ও প্রধানদের আথিক স্বার্থ হইতে তাহার 
জন্ম; পরবতাঁ ইওরোপে তাহার প্রভাব সামান্য নয় । ন্তবরমেরীয়গণ 
হিসাব রাখিবার জন্য লিখিবার পদ্ধতি ও নানাপ্রকার ওজনের পরিমাণ 
উদ্ভাবন করিয়াছিল । সময়ের হিসাব রাখাও তাহাদের কীতি। 
বৎসরকে বারো মাসে ভাগ. করা, সপ্তাহের সাত দিনের বিশেষ নাম- 
গুলি, প্রতিদিবসের মধো দিনের আলোর বারো ঘণ্টা ও রাত্রির বারে 
ঘণ্ট। নিদ্দেশ-_-এই-সব বাবিলনের স্থষ্টি। নক্ষত্র ও গ্রহদের মধো 
পার্থক্য, তাহাদের নামকরণ ও গতি নির্দেশ ইত্যাদি অবলম্বনে 
জোতিবিগ্ভার আরম্ত এইখানে ৷ বাবিলনীয় পুরোহিতদের এই-সব 
বি্ধ' পরে গ্রীকরা গ্রহণ করে । 

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা স্ুমেরীয়দেরই সমসাময়িক-উভয়ের 
মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক । পুরাতন এশিয়াটিক সমাজের বিকাশ এই 
অঞ্চলেও আমরা দেখিতে পাই । মিশরে বৃষ্টি নাই, কিন্তু নীলনদের 
বাষিক বরফগল। প্লাবন সমস্ত দেশটিকে উবর করিয়া রাখিয়াছে । 
নদীর জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টায় এখানকার ইতিহাসেরও 
স্ত্রপাত হয়। উচু জমিতে গৃহ, মন্দির ইত্যাদি নিমিত হইল ; বাঁধ 
দিয়া জল আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয় ; নীচু জমিতে বন্যার জল 
ধরিয়া রাখিয়া! ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হইত ; সেই ভল ছোটো 
ছোটো খালের ভিতর দিয়া ক্ষেতে ও বাগানে আনিবার বন্দোবস্ত কর 
হইল । এই-সব আথিক আয়োজনের মধ্যে মিশরের সভ্যসমাক্ত গড়িয়া 
ওঠে প্রায় ছয়-সাত হাজার বৎসর আগে । বলা বাহুল্য, এখানেও 
সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায়-_আথিক বদলের পর 
সেকালের সাম্যতন্ত্র আর টিকিল না! স্ুমের ও আক্কাদের মতন 
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মিশরেও খণ্ড খণ্ড ছোটো রাজা দেখা দিল-_প্র-ত্যকটির মধ্যে সম্পত্তি- 
বান শসকশ্রেণী ও সাধারণ প্রজার তফাত স্পষ্ট হইল । মিশনে প্রায় 
চল্লিশটি টুকরা টুকরা রাজ্য হইল-_তাহাদের নাম নানা প্রকার জক্তর 
নামে । অন্রমান হয় যে, আগে এই প্রদেশগুলি বিভিন টোটেমিক 
দলের বাষস্তান ছিল, সেই টোটেম ভইতেই নামগুডলি আসিয়াছে | 
ক্রামে উত্তর ও দক্গিণে দুইটি বড়ো মিলিত রাজ্য গড়িয়া ওঠে । 
এখন হইতে প্রার় পাঁচ হাঙ্গান বৎসর আগে সেই ছুইটি রাজা যুক্ত 
হইয়া সমস্থ দেশ এক-রাো পরিণত হইল । দেশের রাভার উপাধি 
হইল ফেয়ারলো | 

মিশারের রাজাকে দেবতার পুত্র ও দেশের সবেসবা মালিক বলিয়। 
ঘোষণা করা হইঈচলও স্পষ্টই বোঝা ঘায় যে, বাসা ছিল শাসকশ্রেণীর 
মুখপাত্র সেই শ্রেণী স্থানীয় জম্পত্তিবান প্রধান ও পুরোহিতদের 
লইয়া গঠিত । তাহাদের প্র-তাকের নি্ন্ ভুূ-সম্পত্তি ছিল' সাধারণ 
প্রজ্ঞার পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহার 
ধন-বুদ্ধি হইত । পা প্রভৃতি দেবতার পুজানীদে আর কোনো 
কোনো সামন্তেন ধনসম্পদ ফেয়ারে। অপক্ষী কম ছিল না|] পুরোহিত 
ও প্রধানদের মধো নিবিড় যোগ দেখা যায় । লা।জাকে সম্পত্তিবান 
শ্রেণীর মুখ চাতির। তাহাদের স্বার্থ মানিয়া চলিতে হইত । এশিয়াটিক 
সমাজে পুপাকালেই আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রশক্তি সমস্ত লোকের 
উপরে স্থিত নিরপেক্ষ শ্যায়ধমের প্রতীক নয়__ সমাজে বিত্তবান শাসক 
শ্রেণীর স্ার্থসিদ্ধি ও কার্যোদ্ধারের উপায় হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম; বঞ্চিত 
শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখাই তাহ।র ধন, অস্ত্রশক্তির প্রাধান্াই তাহার 
নির্ভর | মিশরে তাই দেখি সাধারণ লোকের উপর অবাধে শোষণ 
চলিরাছে শুধু রাজাদের নয়, সমস্ত সম্পন্ডিবান শ্রেণীর | 

এখানেও প্রজার কাছ হইতে আদায় হইতেছে উৎপন্ন শঙ্োর 
অনেকখানি অংশ এবং প্রয়োজন হইলেন বেগার পরিএম । বার 
মতন মন্দিরের পুজারী ও জনিদারেরাও প্রক্গাচদর লুগ্ঠনে ভগ বসাই- 
তেছে। এখানে প্রাচীন ছবিতেও দেখি, চাষীরা শস্ত আনিয়া ধনীর 
ভাগারে ঢালির৷ দিতেছে, টুকরি বোঝাই করিয়া প্রভুর কাছে ভেট 
দিতে চলিয়াছে, চাবুকের তাড়নায় নৌকা প্রস্তুত করিতেছে, খাজপ। 
না দেওয়ান অপরাধে কর্মচারীর হাতে লাঞ্িত হইভেছে। শস্যের 
অশাবে চাষীরা জলাজমির আগাছ। হইতে থাদ্াসংগ্রহ কিয়! বাচিয়া 
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থাকিত, ইহারও প্রমণ পাওয়া যায়। তাহার উপরে ছিল শক্তিশালী 
রাজাদের অত্যাচার- সাধারণ শোষণের উপর আবার রাজার মহিম! 
বাড়ানোর জন্য বেগার খাটা। প্রাচীন মিশরের জগদ্বিখ্যাত কীতি, 
বিশাল পিরামিডগুলি এই বেগার পরিশ্রমের নিদর্শন । সঙ্াট হুফু 
ত্রিশ বৎসর হাজার হাজার লোক খাটাইয়! সবচাইতে বড়ো পিরামিডটি 
নির্মাণ করিয়াছিলেন নিজের উপযুক্ত সমাধি-মন্দির গড়িবার জন্য । 
পাগরগুলি লোকদের ঘাড়ে,করিয়া কিংবা টানিয়া আনিতে হইয়াছিল, 
কাজে অবহেলা হইল শান্তি ছিল চাবুক। এই হুফুকে আবার 
প্ুরোহিতর৷ মৃত্যুর পর দেবতার মধাদ| দিয়াছিল । সাধারণ লোককে 
ঠাণ্ডা রাখিবার ভুন্য মিশরে ধর্মের বহুল প্রচলন হয়; শাসকরা 
দেবতার মতন, তাহাদের অমানা করা পরম পাপ, পরলোকে শান্তির 
জন্য এ-জাবনের ছুখকই্ট নানিয়া লওয়। উচিত_-ধ/নর প্রধান কথাই 
ছিল এই । 

যিশুর জন্মের প্রা আডাই হাজার বৎসর আগে মিশরে ভীষণ 
প্রজাবিডোহ হর । পুরোঠিতদের সাহায্যে অরাজকতা দমন করিয়া 
দক্ষিণের হীব,স্-এর সামন্তের এইবার ফেয়ারে। হইয়। বসিল । সাত 
শত বংসর পরে আবার প্রজাবিজোহ সমস্ত দেশ আলোড়িত কৰে । 
এবার বিশ হইতে ভিক্সস ভ্াতি আসিয়। রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিল। দেড়শত বংসর পরে হীবসের অধিপতির। বিদেশীদের 
তাড়াইঘ়। এক প্রবল সাম্রাজ্য গডিল। বিশাল সৈহ্যবাহিনী এই 
ফেয়াবরোদের প্রধান ভবলম্বন ছিল; তাভার। অন্য দেশেও সাআাজা 
বিস্তার করিল । পরুবতী আসেরীর় সাআজ্যের মতন মিশর এই 
সময় সামরিক শক্তিসম্পনন কেন্দ্রীভূত সাআ্রাার আকার লইল । 
তুতায় গুটমসিস এই সআটদের মধো দিগ.বিজধী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
রাষ্রশক্তিন পরিবর্তনে দেশে শোষণের বিশেষ বদল দেখা যায় না। 
প্রজাদের কাছে সম্সাটের। ছিল ঈশ্বরের অবতার, অসীম শক্তিশালী ; 
সম্পত্তিবানদের কাছে সম্রাট রক্ষক ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাগ্র | 
শোষিত শ্রেণীর অসন্তোষ দমনের জন্য বিদেশ হইতে ভাড়াটে সৈন্য 
রাখিয়া শান্তি রক্ষা করা হইত । অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়। সম্রাট ও 
তাহার অনুচরদের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও দেখা যায় । 

ইহার পর মিশরের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটন! রাজার 
সঙ্গে পুনোহিতদের কিছুদিন ব্যাপী দ্বন্দ । সত্্রাট ইখনাটন এক নূতন 
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ধর্মের স্থষ্টি করিয়া পুরাতন পুরোহিতদের ক্ষমতা নষ্ট করিতে উদ্ভত 
হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোহিতদেরই জয় হয়। পুজ্াারীরা 
প্রজাদের অসন্তোষকে কাজে লাগাইয়া বিদ্রোহের ভিতর দিয়া রাজার 
চেষ্টা ব্যর্থ করে । মিশরের শেষ ফেয়ারোগণ পুরোহিতদের আজ্ঞাবহ 
ছিল। পুরোহিত ও সেকালের সামন্ত শ্রেণী প্রায় অভিন্ন । জম্রাট- 
দের অসীম ক্ষমতার মুখোস এইভাবে খুলিয়া গেল। রাষ্ট্র যে চল 
শাসকশ্রেণীর ্বার্থে রাজার খেয়ালে নয়, এখানে তাহার প্রমাণ 
পাই। 

ইহার কিছুদিন পরে মিশর প্রথমে আসেরায়, পরে পাস্ত 
সাআাজোর প্রদেশ হইয়া পড়ে । তাহার পর আসে আলেক্জাগডা"ররর 
দিগ বিজয় | 

প্রাচীন মিশরে সভ্য সমাজের প্রথম সংস্কতির বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় সেখানে সাহিত্য ও শিল্পকলার জন্ম উল্লেখযোগা | 
সাহিত্যে কবিতা ও গল্পের প্রচলন হয়, অনেক গল্প বিদেশেও ছড়াইয়া 
পড়ে। সমাধি-মন্দির সাজাইবার জন্য বি আকা আরম্ত হয়, প্রভ- 
শ্রেণীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে মতি গড়া হইতে থাকে । প্রাসাদ 
নন্দির গঠনে নানা কৌশলেরও আরম্ভ দেখি । মিশরে লিখিবার 
পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়-_এই লেখার কতকগুলি সংকেতচিঙ্চ পরে 
কিনিসীয় বণিকেলা অক্ষবে পরিবতিত করিয়া গ্রীকদের মধো চালায়। 
.জযাতিবিদ্ঠা, ভ্ামিতি প্রভৃতির আলোচনাও মিশরে হইত বলিয়া 
মনে হয়। স্ুমের ও মিশর দেশকে সভ্যতার জন্মভূমি গণা করা 
যাইতে পারে । কিন্ত উভয় ক্ষেত্রেই জে সভ্যতার মাঝে যে-সমাজ 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার আঘধিক বনিয়াদ ছিল শ্রেণীভে দের 
আবিত্তাব এবং সাধারণ লোককে শোষণ করিবার পাকা বন্দোবস্ত । 

চীন ও ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালে সভ্যতার উদঘ় হয়, 
তাহার কীতিও বড়ো কম নয়। কিন্তু এই অঞ্চলেল সভাতার সঙ্গে 
বাহিরের জগতের যোগাযোগ বোশি ছিল না: ইহাদের প্রভাব 
চারিদিকে' বিশেষ করিয়া ইওরোপের দিকে ছড়াইয পড়ে নাই। 
তৌগোলিক বাধা তাহার প্রধান কারণ, মরুভূমি ও পাহাড় মিলিয়া 
দেশ দুইটিকে আগেকার দিনে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল* কিন্তু এদিককার 
সমাজও কিছু কষ্টিছাড়া ছিল না, এখানেও শ্রেণীতে ও শোষণের 
ব্যবস্থার বছ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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চীনে কৃষিপ্রধান সভ্যসমাজ প্রথম গড়িয়া ওঠে হোয়াংহো নদের 
উর্বর অঞ্চলে-_পরে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে তাহার বিস্তৃতি 
হয়। এখানেও মানুষকে চেষ্টা করিতে হয় জলপ্রবাহকে স্ববশে 
আনিবার জন্য । তাই নদীর জলকে বাঁধ দিয়া লোকালয় হইত 
দূরে রাখিতে হয়, আবার খাল কাটিয়া ক্ষেতে জলসেচা.নর বন্দোবস্তও 
দরকার হইয়া পড়ে । এই-সব বাবস্থা করিতে জনসাধারণের অক্লান্ত 
পরিশ্রম লাগে, তাহার ফলভোগ করে প্রধানত সম্পত্তিবান লোকেনা । 
চীনেও তাই শ্রেণীভেদ ও বড়োলোকদের কর্তৃত্ব প্রবল হইয়া ওঠে। 
এখানেও প্রথম অসংখা খগুরাজ্য দেখা দিল, স্থানীয় প্রধানেরা হিল 
ইহাদের মাথায় ; তাহারা সাধারণ লোকের উৎপন শস্তে ভাগ বসাইত, 
আর তাহাদের বেগার খাটার মধ্য দিয়া নিজেদের কাজ সারিত। 
ক্রমে খণ্ডরাজ্যগুলির উপরে আসিল বিশাল পাত্রাজ্য, তাহাতে দেশের 
শক্তি সম্পদ বাড়ে, কিন্তু শোষণ কিছু কমে নাই । সম্রাট, পারিষদ, 
অমাত্য ইত্যাদির লাভের জন্যই চীনের বাণিজোর স্বত্রপাত ; এখানেও 
বণিকের। শাসকদের আশ্রিত ভূত্যের মতো । অতি প্রাচীনকালেই 
চীন রেশমের জন্য বিখ্যাত হয়; সেই সিল্কের জাঙ্গা-কাপড় বড়ো- 
লোকদের পরিচ্ছদ ছিল, আর গরিবদের অনেক সময় খড় বুনিয়া 
জমা পরিতি হইত | সম্রাটের নামে দেশের সবত্র শাসন চালাইবার 
জন্য-চীনে মাগারিন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়; লেখাপড়া, আত্ম- 
বিকাশের সুবিধা, আরামের জীবন তাহাদেরই আয়ত্তে থাকে । ধর্ম 
মানুষকে শিখাইল যে, সম্রাট দেবতার পুত্র” আপন অবস্থায় সন্তষ্ 
থাকা সতজীবনের আদর্শ, পুরোহিত এবং প্রধানদের নিদেশ গানিয়া। 
চলা সুনীতির মুলস্মত্র । 

সেই নির্দেশ বার বার সাধারণ লোককে ছুরবস্থার মধ্যে টানিয়। 
লইয়া যায়--তাই মাঝে মাঝে প্রজারা বিদ্রাহী হইয়া উঠিত। 
খস্টাবের প্রথম শতকে গোড়ার দিকে, আর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে 
বিদ্রোহ সারা দেশে তোলপাড় আনে । চীনের দীর্ঘ ইতিহাসে বার 
বার সম্াটবংশের বদল দেখা যায়, কিন্ত সাধারণ আথিক শোষণের 
বন্দোবস্তে কিছু কিছু পরিবর্তন আসিলেও তাহার প্রকৃতি একই রকম 
থাকে । সমস্ত এশিয়াটিক সমাজের ইতিহাসেই আমরা বহুদিন ধরিয়া 
'আথিক ব্যবস্থার এই এক ভাব লক্ষ্য করি । প্রাচ্যদেশগুলিতে 
অনেক কাল পর্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের গতি 
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স্তব্ধ হইয়া থাকে । আধুনিক ঘুগের ধনতন্ত্রের তাড়নাতেই শেষ পর্যন্ত 
এশিয়াটিক সমা্ত সম্পূর্ণ ভািয়া পড়িয়াছিল, যদিও চীনদেশেও কিছু 
পরিমাণে সানন্ত প্রথা এতিহাসিকেরা ধরিতে পারিয়াছেন ! 

ভারতীয় মাকসবাদীর পঞ্ আমাদের দেশের ইতিহাস ভালা 
করিয়া পড়।৷ উচিত । ঠিক সেই কারণে এই সংক্ষিপ্ত আহুলাচনায় 
তাহার কেনো স্থান নাই । এদেশে নিশ্চয় বড়ো নদীগুলির কৃংল 
সভাতার উদয় হইয়াছিল; সিন্ধু নদর ধারে নহেঞ্জোদানরা ও হারাঞ্প।র 
ধ্বংস।বশেষ তাহার প্রাচানতন চিচ্ু। আধেরা সম্ভবত আসিল তাহ।র 
পর । তাহারা প্রথমে আদিম আম।তন্থের সমান বাস করিত, 
ভার/ত বসতি বিস্তার করিতে কনিতে তাহান্দর মনধা সভাতা এবং 
তাহার আকন্বষঙ্গিক শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ভান্রতীয় 
আধ সমাজে শ্রেণীভেদ মাথা তুলিয়া দাড়াইল ; বর্ণাএ্রম ঠিক 
অেণীভেদ না হইলেও উভয়ের যোগ রহিয়াছে । সমাজের একদিকে 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও রাজাশ!সক ক্ষত্রিয়, বাবসারা বৈশ্য 
প্রভৃতি ; তাহার। স্পষ্টতই নিজেদের পরিশ্রমে ধন উৎপাদন করিত 
না, অপরের উৎপন্ন ড্রবো ভাগ না বসাইলে তাহার বাচিত কিরাপে ? 
অন্যদিকে সাধারণ লোক. দেশের ধর্ম যাহাদিগকে শুড বলিরা 
দাবাইয়া রাখিত। কোনো কোনো শুদ্র অবস্থাপন্ন হইলেও সমাজে 
তাহারা আশ্রিতের মতন, তাহাদের ক্ষমত! ও প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল । 
বিজিত জাতিত্দর সংখা ।ও নিশ্চয় কম ছিল না, তাহারা দাঁস ও পঞ্চম 
শ্রেণীতে পত্রিণত হয় । 

ভারতীর সংস্কৃতি ইতিহাসে গৌরখশর, বিত্ত প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজে শ্রেণীভেদ ও শোষণ অস্বীকার করা পাগলেন প্রলাপ । প্রাচীন 
হিন্দুধর্মের একটি কীতি উল্লেখযোগা- কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদে 
পিশ্বাসের প্রচলন শোষণের বান্দাবস্ত পাকা করিবার প্রবল উপায় । 
মানধষের সমাজে অবস্থার কান্ণ কমফল, প্রত্যেকের নিদিষ্ট কাজ 
করিয়া যাওয়াই তাহার ধম, এই-সব কথার নিগুট তাৎপধ আমরা 
এখন সহজেই বুঝিতে পারি! ভারত-ইতিহাসের মহৎ কীতি অগ্রাহ্া 
করিবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সে-কথা আমাদের অতি-পরিচিত 
বলিয়াই এখানে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্রয়োজন । এ-লেখার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও রাদ্রিক কৃতিত্বের আঙালে 
যে-শোষণপ্রথ! শ্রেণী-বিভক্ত সভ্য সমাজ মাত্রে প্রকাশ পায় তাহার 
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দিকে চোখ ফেরানো । আগেকার ভারতের গৌরবে আমরা গব 
অন্রভব করি, সে অনুভূতি কিছু অন্যায় নয়! কিন্ত ইতিহাসে 
গভীরতম পরিবর্তন আসে আখিক বদলের মাধো, এই সমাজ-বাবস্থা 
অন্য সমাজের স্থান নেয় তাহারই চাপে । 

সমাজের আথিক কাঠামোর দিকে দুটি পড়িলেই দেখি যে, ভাতার 
ইতিহাসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্ধস্ত সর্বত্র রহিয়াছে বিভিন্ন 
শ্রেণী এবং সম্পত্তিবান শ্রেণী কর্তৃক জামান্যবিত্ত অথবা বিশ্তচীশ 
শ্রেণীর উপর শোষণের পাক। বন্দোবস্ত । সমাজতন্ত্রের আগ তাই সকল 
সভাতার মূলে বিরাক্ত করে শ্রেণী-বিরোধ ৷ সমাজের মৌলিক বদলও 
আসিয়৷ থাকে শ্রেণী-সংঘাতের মধা দিয়া । মহান ভারতীয় সভ্যতার 
বেলা তাহার অন্যথা হইবার কোনো বৈধ কারণ দেখি না । 

উপরতলার মানুষ ও নীচের তলার মানুষের মধ্যে তফাত ও 
অ্ণীগত সম্পর্ক সম্বন্ধে চল্তি ইতিহাস-চচা একেবারেই উদীসীন । 
সবত্রই দেখি এ্রতিহাসিকদের কারবার বাহিরের বিচিত্র প্রকাশ লইয়া, 
তাহার আড়ালে সমাজের মুলে যেন আলোচনার কিছুই নাই। এই 
লেখায় তাউ জোর দিতে হইতেছে ইতিহাসের সেই অনাদৃত অবজ্ঞাত 
অথচ মৌলিক দিকের উপর । ভারতের রাষ্ট্রিক উত্থান-পতন, জ্ঞান - 
বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পকলা-ধর্ম দর্শনের উৎপত্তি ও প্রসার, রাজাশাসন- 
বাবস্থা, বাবসা-বাণিজা_'এই-সকল কথা বততমান আলোচনার মধো 
আমিতে পারে না। ইহাদের স্থান স্বতন্ত্র ইতিহাসের মূলধারা নির্ণয়ে 
এসব কথা অবান্তর । 


গ্রীস ও রোমের দাস-প্রথা 


ইওরোপে আদিম অসভ্য সমাজের রূপান্তর আরম্ভ হয় প্রথমে দক্ষিণ 
অঞ্চলে । এখানে প্রথম যে-সভ্যতার উদয় হইল তাহার লীলাভূমি 
গ্রীস ও রোম। পরিণত অবস্থায় তাহার আথিক গড়নের মূল রূপ-_ 
জম্পর্তিবানদের দাসগণের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করা । কিন্তু এই 
দাস সমাজ ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে, ইহার বিস্তার ও প্রকৃতি সব সময় 
এক রকম ছিল না। অল্প পরিসরের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণন৷ 
অসম্ভব ; কাজেই এখানে ইহার ইতিহাসের সামান্য একটু নির্দেশ 
ভিন্ন উপায় নাই । 

গ্রীক সভ্যতার উদয়ের আগে এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও 
প্রাচটান এশিয়াটিক সমাজের অনুরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়।  ক্রাট দ্বীপ 
ও এশিয়া মাইনরের উপকুলে ট্রয় নগরীর সভ্যতা ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ। 
উত্তর হইতে আগত গ্রীকজাতি এগুলিকে ধংস করে । ট্রয়ের পতন 
পুরাতন গ্রীক গাথা ও মহাকাব্যের প্রধান বিষয়; ইহার স্মৃতি 
গ্রীকদের মনে চিরকাল উজ্জল হইয়া ছিল। 


গ্রীকর। যখন দক্ষিণে আসিয়া বসবাস আর্ত করে তখন তাহাদের 
মধ্যে শ্রেণীভেদ সবে শুরু হইয়াছে । ইহার আগে তাহাদের সমাজেও 
নিশ্চয় আদিম জাম্যতন্ত্রের প্রচলন ছিল । নূতন দেশজয়ের মধ্যে 
তাহাদের ভিতর সামরিক দলপতির আবির্ভাব হয়। জমি ভাগ 
করিয়া লইবার সময় প্রতি জনপদে প্রধান ও সাধারণ লোকের শ্রেণী- 
ভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রধানেরা বেশি সম্পত্তির মালিক হইয়া 
বসিয়া নিজেদের অভিজাত, দেববংশীয় ও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া দাবি 
করিত । প্রথম গ্রীক রাজারা শুধু এই সম্পত্তিবানদের নেতা মাত্র 
ছিল। প্রত্যেক গ্রীক উপঙ্তাতির মধ্যে রাজা বা নেতাকে ধিরিয়া 
এক মন্ত্রণাসভা থাকিত, তাহাতে ছিল প্রধানদের প্রতিনিধিরা । আসল 
স্ষমত1 এই সভার হাঁতে ছিল তবে সাধারণ গ্রীকরাও ছিল স্বাধীন, 
তাহাদের দেওয়া হইত ছোটো ছোটো সম্পত্তি। হোমারের রচিত 
মহ।কাব্যে আমর। এই ধরনের সমাজের পরিচয় পাই । এই অবস্থা 
ছিল খুস্টর জন্মের হাজার বংসর আগে। 


গ্রীস ও রোমের দাস-প্রথা ৫৭ 


যুদ্ধজয়ের মধ্যে অন্য দেশের মতে৷ গ্রীসেও দাসপ্রথার আরম্ভ হয়। 
তবে দাসেরা তখন গ্রীক অভিজাতদের গৃহের কাজেই নিষুক্ত থাকিত। 
ধন উৎপাদনের আখিক বাবস্থা দাসদের নিয়োগ তখন সবে মাত্র 
সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, দাস সমাজ গড়িয়া উঠিতে আরো পীচ- 
শত বৎসর লাগে । লোহার আবিষ্ষার, লোহার অস্ত্র ও হাতির! 
নির্মাণ তখন আীকেরা শিখিতেছে ; তাহার ফালে পরে দাসদর 
খাটানো ও দমন করা ভ্রমশ সহজ হইয়া আসে । কিন্তু প্রথম হইত 
এশিয়াটিক সমাজের সঙ্গে শরীক আথিক ব্যবস্থার কিছু তফাত দেখা 
যায়। গ্রীস অন্ুবর দেশ ; চাষের কাজ, বিশেষত খাগ্শস্তের উৎপাদন 
সেখানে ভালো চলিত না । গোরুভেডার পাল রাখা শ্রীকদের নিতান্ত 
প্রয়োজন ছিল; পশুপালন গ্রাক সমাজের একটা বিশেষ কান । 
অভিজাতদের সম্পত্তির অনেকখানি ছিল এই পশুর পালে। 

প্রথম হইতে শ্ীকদের বাবসা-বাণিঙ্জোও মন দিতে হয়। 
এশিয়াটিক সমাজে বণিকেরা সাধারণত শাসকদের আশ্রিত ছিল, 
শাসকেরা নিজেদের ধনবৃদ্ধির কাজে তাহাদের লাগাইত । গ্রাস 
কিন্ত সাধারণ অনেক লোককে ব।বসা করিয়। জাবিকানিরবাহ করিতে 
হইত, বাণিজ্যের বিস্তার হইল তাই অনেক বেশি । অল্পদিনের মধ্যে 
গ্রীক বশিকেরা তাই অনেকটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়-তাঁ।ক 
ইতিহাসে এক সময়ে দেখি এই বণিকেরা এমন-কি অভিজাত দ্র 
প্রতিদন্দা হইয়া দাড়াইয়াছে । গ্রাসে বাণিভা সন্তব হইল নান।- 
রকম ক্িনিস প্রস্তত করার স্ববিধা থাকার জন্য । এদেশের পাহাড়ে 
ভরমিতে অনেক ধাতু পাওয়া গেল, তাহাতে অস্ত্র ও নিত্যব/বহা:রর 
অন্য জিনিস তৈয়ারি হইতে থাকে; বিশেষ একরকম মাটি দিয়া 
শীকরা চমতকার বাসন গড়িতে লাগিল ;) তামা ও রুপা এবং তাহাতে 
নিমিত দ্রব্য অন্য দেশে পাঠানো হইত; শ্বেত পাথর এবং মক্গবুৃত 
কাঠের অভাব ছিল না) অলিভ ফল ও তাহার তৈল অশেষ কাজে 
লাগিত। অন্য দেশে এই-সব চালান করিয়া বণিকেরা শস্য, নাছ 
ইত্যাদি আনিতে থাকে । বাহিরে পাঠাইবার জন্য জিনিস প্রত্তৃতের 
কাজে অনেক কারিগর কাজ পাইল । নৌকা ও জাহাজ বানানোতে 
গীকেরা পারদর্শা হইয়া ওঠে । এইভাবে অশীসে জমিদার ও চাষী 
ছাড়াও অন্য শ্রেণী, অর্থাৎ বণিক ও কারিগরদের প্রভাব দেখ! যায় । 
তখন গ্রীক সভ্যতার আদিধুগ--দাসের৷ প্রড়দের গৃহের কাজে বাস্ত, 


৫৮ ইতিহাসের ধার! 


সমাজের আঘথিক বন্দোবস্তে তখনো দাসের প্রধান নির্ভর হইয়া ওঠে 
নাই। 

গ্রীক আদিঘুগেও অবশ্য শ্রেণীভেদের সঙ্গে সঙ্গে শোষণের অন্যথা 
দেখি না) অভিজাতের। গরিব চাষা ও গৃহদাসদের পীড়ন করিত-_ 
চাবীরা অনেকে বড়োলোকদের কাছে ধার করিয়া তাহাদের হাতে গিয়া 
পড়ে! এক সময় এথেন্সে প্রায় প্রতোক চাষীর জমিতে এক ধরনের 
লিখিত চিচ্গ দেখা যাইত, জমি কোনো বাড়ালোকের কাছে বন্ধক 
আছে তাহার প্রমাণ এই চিন্ুগুলি। বণিকেরা ধনী হইয়া উঠি,লই 
কারিগরুদর উপর খানিকটা জুলুম চালাইত | শ্রেণী-বিরোধে সমান্ত 
যাহাতে ভাঙিয়া না যায় তাই গ্রীসেও ভ্রমে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিল, 
মালিকদের স্বার্থ ও আত্মরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। শ্রেণীভেদ ও 
শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়! রাষ্টের উৎপত্তি সম্থন্ধে সব চাইতে বিস্তৃত 
বিবরণ আমরা প্রচান এথেন্সের ইতিহাসে দেখিতে পাই । 

গীসে প্রাকৃতিক কারণে রাজাগুলি অত্যন্ত ছোটো ও সীমাবদ্ধ হয় 
_-দেশজোড়া সাগ্রাজা এখানে গড়িয়া উঠিল না। খণ্ড খণ্ড গ্রীক 
রাঞজ্যগুলি ইতিহাসে নগর-নাগ্র অথবা পলিস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 
এই পলিস নাম হইতেই রাষ্ট্রনীতি বা পলিটিক্স, কথার উৎপঞ্তি। 
এখানে শীঘ্রই রাজাদের সরাইয়া অভিজাতশ্রেণী নিজেরাই রাজাভার 
লইল-রিপাবলিক অথবা সাধ।রণতান্বর উদয় হয় তখন । দেশে 
অভাবের জন্য গাকদের বাণিজা ছাড়া আর-একটি অভাস হয় 
অপরকে জলপথে আক্রমণ ও লুটপাট । বলা বাহুলা, সমু.ছর কুলে 
ও দ্বীপে বাস করিয়া গ্াকরা নৌকা জাহাজ বানাইতে ও সাগর পাড়ি 
দিতে ওস্তাদ হইয়া ওঠ । এইভাবে দ্বুরিতে ঘুরিতে বিদেশে ভালো 
ভালো খালি ভায়গার সন্ধ'ন পাইয়া তাহারা উপনিবেশ গড়িতে আরম্ভ 
করে। সার ভূমধাসাগরের উপকূলে ছোটো ছোটো গ্রীক-নগরীর 
পর্ভন হইল । ইহা7দর কলনি বা উপনিবেশ বলা হইত । প্রথমে 
এশিয়া মাইনরের উপকলের শ্রীক-জনপদগুলি সব চাইতে প্রবল হয় 
_ ইহাদের সাধারণ নাম ছিল আইওনীর, সংস্কৃত বন কথার উৎপত্তি 
এই নাম হইতে । পর আসল গ্রীসের ঈজ্িনা, করিস্থ, ও এথেন্স 
নগরা ব্যবসা-বাণিভেন ও নৌ-বলে এবং স্পারট! অন্ত্রশক্তিতে প্রধান 
হইয়া ওঠে । 

গ্রীক আদিযুগের শেষের দিকে প্রতি নগরীতে শ্রেণীদ্বন্দ প্রবল- 


গ্রীস ও রোমের দাস-প্রথা ৫৯ 


রূপ দেখ দিল-_একদিকে অভিজাত ও অবস্থাপন্ন চাষী ; অন্যদিকে 
ডিমস অর্থাৎ সাধান্ণ লোক, বণিক ও বাবসায়ারা তাহাদের নেতৃ- 
স্কানীয়। সকালের খিউকিডিডিস প্রভৃতি শরীক এতিহাসিকেরা এই 
শ্রেণীদ্বন্বের কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন | অভি- 
জ্াতেরা যে-যেখানে পরাস্ত হইল, এখন্ন প্রর্ততি “সই-সব নগরীতে 
এইব।র ডিনপ্রাসি বা গণতন্ছের আবিভাব হয় । ইতিহাসে এই 
প্রথম রা্রশক্তি জনসাধারণের হাতে আইন-অনুসারে তাস্ত হইল । 
পেরিক্রিসের সময়কার এখেন্ন এইজন্য খা।তিলাভ করিয়াছে | 


আসল অবস্থাটা কিন্তু একটু ভালো করিরা বুঝির! দেখ। দরকার । 
গণতান্ত্রিক রা তখন লোকের আখিক অবস্তা লইঘা নাথা ঘাগাইত 
না, তাই গ্রীক সমাজে আথিক শোষণের ইহ[তে কোনো অন্যথা 
হইল না। অভিঙ্ঞাতের। চাষা ও দাসাদর উপর, বণিকেরা 
কারিগরদের উপর, আগের মতোই অবাধে আথিক গুলুন চালাই,ত 
থাক। আখিক জোরের কলাণে বড়ালোক ও অবস্থাপনন লোকেরা 
নি.জদর প্রতিপত্তি বঙ্গায় বাঁখল--ডিমস-এর দলও সাধারণত 
বণিকদের হাতে থাকে । তাতা ছাড়া প্রাক গণতন্থগুলিও এতদিন 
দাসপ্রথার উপর সম্পর্ণ নির্ভর করিতে আরম্ত করে, অনেক রাজ্যে 
স্বাধীন লোকের চাইতে দাসদের সংখাই ছিল অধিক ; এই দাসাদেন 
অবশ্থা কোনোরকম অধিকার ছিল না এখেন্সর ডিমত্রাসি আসলে 
দাসতন্ত্র এই সত কথাটুকু ভুলিলে চলে না। 


গ্রীসের বু অঞ্চলে আবার এই সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রটুকুও স্থাপিত হয় 
নাই। স্পাটার কথা ধরা যাইতে পারে । সেখানে স্পাটার মুষ্টিমেয় 
স্বাধীন লোকের আথিক পরিশ্রমের বালাই ছিল না। তাহারা ছিল 
যোদ্ধা, তাহাদের জমি অন্যেরা চাষ করিয়া দিত, অন্যেরা তাহাদের 
খাওরাপরা বিনামূল্য জোগাইত ৷ স্পাটারাজ্যে উৎপাদনের পণ্িশ্রম 
ছিল হেলটাদর উপর, ইহাদের দাবাইয়া রাখা হইত অস্ত্রের জোরে । 
হেলটদের বিদ্রোহ প্রায়ই স্পাটার শাস্তি ভঙ্গ করিত ; বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্যই স্পাটার সামরিক আয়জন সর্বদা মজুত ছিল । এই 
হেলটদের আমরা সাফ" বা ভমিদাস বলিতে পারি । স্পা্টা ও 
তাহার মিত্র পেলপনেমিয়ান রাঙ্গযগুলিতে অভিজ্ঞাতদের প্রাধান্য 
অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্যদিকে এথেন্স নৌ-বলের জোরে সাম্রাজ্য গড়িল, 


৬০ ইতিহাসের ধারা 


সেখানে আবার বণিকদের স্বার্থে আশ্রিত শহরগুলির উপর অনেক 
অতাচার চলে। 


পরিণত গ্রীক সমাজে দাসপ্রথা আর সামান্য রহিল না, ক্রমে 
ক্রমে দাসেরাই সমাজের প্রধান আথিক অবলম্বন হইয়া ওঠে । দ্বাধীন 
সাধারণ গ্রীকদের তখন আর বিশেষ প্রভাব থাকিল না। যুদ্ধে 
পরাজিত গ্রীকরাও তখন দাসতে শ্রঙ্থলিত হইতে থাকে, বিদেশ 
হইতে হাজার হাজার দাস বণিকের। কিনিয়া আনে । এই দাসেরা 
আর শুধু তখন গৃহের কাজে আবদ্ধ নয়, উৎপাদনের নানা কাজে 
তাহাদের লাগানো হইত । খনিগুলি চলিতে থাকে দাসদের হাড়- 
ভাঙা খাটুনিতে ; জাহাজ তৈয়ার হইত তাহাদের পরিশ্রমে ; মন্দির 
নির্াণের কাজে তাহাদের নিয়োগ দেখি; বড়োলোকদের জমি ও 
বাগানে তাহারা খাটিতে লাগিল; মাটির বাসন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির 
কারখানাতে দাসদের নিয়োগ করা যায়। কোনো কোনো গ্রীক 
কারখানায় শতাধিক দাস কাজ করিত ; তখনকার দিনে এগুলিকে 
প্রকাণ্ড কারখানাই বল যায়৷ খুস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে অবিরাম 
যুদ্ধবিগ্রাহে সাধারণ স্বাধান প্রাকদের সর্বনাশ হইল । দাস-পরিশ্রম 
সমা“জর আগিক কাঠামো হইয়া দাড়ায় এইভাবে । ইতিহাসে ইহাই 
প্রথম দাস সমাজ । গ্রীসের গৌরবের যুগে শরীক পণ্ডিতেরা দাসত্বকে 
প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন । আনিস্টটল বলিলেন যে, 
তানেক মাহ্ষের জন্মই দাসত্ব করিবার ভন্য । ইতিহাজে বারবার 
দেখা যায় যে. কোন্টা স্বাভাবিক' মাহুষের সে-ধারণার উৎপত্তি হয় 
প্রচলিত আথিক বাবস্থা হইতে । 


নিংস্পমিত দাসদের বিদ্রোহ গ্রীক সমাজে শাস্তিভঙ্গ করিত 
থাক, খস্টপুব চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ততদিনে 
যুদ্ধবিগ্রহে ছোটো রাজাগুলির শক্তি নষ্টপ্রায় ; এথেন্স ও স্পাটার 
ক্ষমতার অবসান হইয়াছে । সমাজ ভাঙিয়৷ পড়ার উপক্রম হওয়াতে 
অ.নক গ্রীকর ননে হইতে লাগিল যে, শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদয় 
না হইলে সবনাশ। মাসিডোনিয়ার নূতন সামরিক শক্তির দিকে 
তাশ্াযদল চোখ ফিরিল। গ্রীক সম্পত্তিবান লোকদের সাহায্যে 
মাসি,ডাের রাজা ফিলিপ খগ্রাজ্যগুলিকে নিজের সাম্রাজ্যের বন্ধনে 
যুক্ত করিচলন। তাহার পর মৃতন দেশ দখল করিযা গ্রীক সমাক্তকে 
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আবার শক্তিশালী করিবার সংকল্প আসিল। ফিলিপের পুত্র 
আলেক্জাণ্ডার স্ববিশাল পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিলেন । 

আলেক্জাগ্ডারের মৃত্যুর পর তাহার সাত্্াজা তিনভাগ হয় । 
গ্রীসদেশ পড়ে মাসিডোনিয়ার ভাগে ; এঅঞ্চলে পুরাতন দাসপ্রথা 
চলিতে থাকে। শ্রীক টলেমি বংশ মিশরে নৃতন রাজ্য গড়ে। 
পশ্চিম এশিয়া সিরিয়া সাম্রাজ্য নামে সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক 
রাজাদের হাতে আসে । মিশর ও সিরিয়া সাআজ্য পুরাতন 
এশিয়াটিক সমাজকেই বাঁচাইয়া রাখে_-তাহাদের উপর শুধু গ্রীক 
সভাতার একটা বাহিরের পালিশ পড়ে । ইতিহাসে এই সময়াটিকে 
হেলেনীয় যুগ বলা হয়। তাহার পর রোম সাম্রাজ্য পূর্বদিকে 
প্রসারিত হইতে আরন্ত হয় । ততদিনে গ্রীস ও মাসিভোনিয়ার দাস 
সমাজে আবার সংকট দেখা দিয়াছে । সম্পত্তিবান লোকেরা রোমের 
স্ববিখ্যাত সামরিক শক্তির আশ্রয় খুঁজিল দাসদের উপর কর্তৃত্ব 
অক্ষুপ্ন রাখিবার লোভে । রোমানরা গ্রীস ও মাসিডোনিয়া দখলের 
পর হেলেনীয় রাজ্যগুলিও জয় করে, কিন্তু সে-অঞ্চলের এশিয়াটিক 
সমাজ মোটামুটি আগের অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। মিশর ও সিরিয়া 
হইত রোম কর আদায় ও লুণ্ঠন করিয়াই সন্তষ্ট থাকিত। 

গ্রীকদের ও পরবতাঁ হেলেনীয় যুগের সংস্কৃতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
হইয়া আছে। ফিনিসীয় বণিকদের অক্ষরমালা বদল করিয়া তাহারা 
ইওরাপে লিখিবার পদ্ধত্তি চলন করিল । হোমারের মহাকাব্য 
হইত ইওরোপীয় সাহিত্যের সুচনা । গ্রাক নাটক, ইতিহাস, কবিতা 
আমবা এখনো উপভোগ কন্দিতে পারি; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
বদলাইয়াছে, কিন্ত শরীক সাহিত্যের আদর কমে নাই । শ্রীক শিল্পের 
অসাধারণ সৌন্দর্য ও মাত্রাজ্ঞান প্রকাশ পার মুতি গড়ায় ও মন্দির 
ইত্যাদির নির্গাণে ; মাটির বাসনেও দেখা গিয়াছিল আশ্চঘ কৃতিত্ব । 
গ্রীক দর্শন হইতে ইওরোপীয় চিন্তাধারার আরম্ভ । পিথাগোরাস 
শুরু করেন গণিত, দর্শন ও সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা । সক্রেটিস 
ও প্লেটো ভাববাদের প্রচলন করেন ; অন্যদিকে ডিমক্রিটাস্কে প্রথন 
পশ্চিমী বস্ত্ববাদী দার্শনিক বলা চলে, আর হেরাক্লাইটাম জগৎ চির- 
পরিবর্তনশীল বৃঝিতে পারেন । চিন্তাশীল সোফিস্টরা সকল কথ। 
বিচার এবং সব সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে তারস্ত করেন । 
রাষ্ট্রনীতি চর্চা ও তাহাতে ব্যবহৃত শব্গুলি অনেকাংশে গ্রীকদের 


&২ ইতিহাসের ধার? 


স্যষ্টি। মানুষের সকল বিদ্ধা এবং চিন্তার প্রণালীকে পর্যস্ত 
আরিস্টটল স্ুসংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন । আইওনীয় পণ্ডিতেরা 
বিশ্বসংসারকে অলৌকিক রহস্য মনে না কলিয়৷ প্রাকৃতিক নিয়ম 
অশ্রসানে তাহার গড়নের বাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন__ 
পশ্চিমে বিজ্ঞানের এই প্রথম অধার। লিউকিপাস বলিলেন ষে, 
সমস্ত বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র অণুর সমট্ি। হিপোক্রাটিস করিলেন চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের গোড়া পন্তন। হিপার্কাস পশ্চিমে জ্যোতিবিষ্ভার জনক । 
এথন্সে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার প্রথম চেষ্টা হয় । হেলেনীয় যুগের 
আলেকজান্দ্িয়া বিদ্যার কেন্দ্র হইয়াছিল-__সেখানকার গ্রন্থাগার 
জ্গদ্বিখযাত ' ইউক্লিড জামিতির বিধি-বিধান সষ্টি করেন; 
আকিমিডিস কনেন উঞ্জিনীরারিং বিদ্ভাৰ চা; আরিস্টারকাস 
বলিচলন পুথিবা সুর্ষের চরিধারে ঘুরিতেছে ১ এরাটোস্থিনিসের মত 
ছিল যে, পুথিবা “গালাকুতি ৷ 

গ্রাক সংস্কৃতি এই আশ্চঘ উতৎ্কর্ষের মুলে বণিকবন্তির প্রসার, 
কারবার ও কারখানায় উন্নতির সন্ধান, সমুড্যাত্রার অভিজ্ঞত।, দেশ- 
বিদেশের সঙ্গে পরিচয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্থিতিশীল 
অভিজাত ও চাষা লইয়া গঠিত সমাচ্ডা এমন সর্বাজীণ সংস্কাতি সম্ভব 
ছিল না। অবশ্য গ্রীক সমাজে অভিজাতদের অভিমান, এবং চাষী, 
কারিগর ও দাসদের শোষণ খুব বড়ো কথা । সংস্কৃতিতে সেদিকটাও 
স্প কুটিয়া উঠিয়াছিল। আরিস্টটল নির্ঘনভাবে দাসতকে প্রকৃতির 
বিধান বলিলেন ; প্লেটো দৈহিক পরিশ্রম ধন উৎপাদনাকে অবজ্ঞা 
করিতে শিখাইলেন। গ্রীক সমান্ডে নারীর সমাদর ছিল না। 
সাধারণ লোকে ভুলাইয়া রাখিতে ধর্মের উন্মাদনা ডায়োনিসাস পুজ। 
ও অন্যান্যা কুসংস্কার দেখিতে পাই । বিজ্ঞানের উন্নতি ও আবিষ্ষারকে 
মানুষের কাজে লাগানো তাই দাসতন্ত্রের মধো সম্ভব হইল না। 
মুভির আদশক সম্পর্তিবানদের স্বার্থের কাছে বারবার খব করা হয় । 
দাসপ্রথাই অনেক দিকে গ্রীক সংস্কৃতির কথরোধ করে । 

দাস সমান্জের ইতিহাসের দ্বিতায় পর্ব রোমে । ইটালিতে আদি- 
যুগে গ্রীক নগরীরাষ্ট্রের মতন খণ্ড খণ্ড রাজ্য চারিদিক গড়ির। ওঠে 
_-তাহার মধ্যে এটরুরিয়ার নগরগুলি বিখ্যাত । উত্ততল এটরুরিরা, 
দক্গিনণ ইটালির পায়ের কাছে এবং সিসিলি দ্বীপে গ্রীক উপনিবেশ 
সমৃহ-এই ছুইয়ের মাঝখানে লাটিন জনপদগুলি ইতিহাসে দেখা 
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দিল, প্রোম তাহাদের মধ্যে প্রধান। খুস্টপূব অষ্টম শতকে রোমের 
ইতিহাস আরম্ভ । লাটিন জাতির মধ্যে এই সময় আদিম সাম্যতন্ত্ 
ভাড়িয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতেছে । রোমেও দেখি রাষ্ট্রের গঠন আসিল 

শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়া । 

রোমের অভিজাত শ্রেণীর নাম ছিল প্যাটদিসিয়ান । তাহার! 
অনেকখানি করিয়া ভালো জমি দখল করিয়া বসে । রোমে প্রাচান 
নিরম অন্থুসারে কিছুট। খালি জমি পড়িয়া থাকিত, সেটা ছিল 
সাধার,ণর সম্পত্তি, প্রয়োজন হইলে যে-কোনো রোমান তাহার 
খানিকটা নিজের জন্য চাষ করিত। কিন্তু বেশি জমি চাষ করিতে গেলে 
বেশি লাঙল, বলদ, লোকজন, বীজ ইত্যাদি লাগে; প্যাট্রিসিয়ানদেরই 
শুধু মে সংস্ান ছিল, কাজেই সাধারণের জমি আসলে ভোগে আসিল 
শুধু তাহাদের । গরিব রোমানেরা তাহাদের কাছ ভইতে দরকার 
হইল ধান পাইত ; ধার শোধ করিতে না পারিলে সেকালের এথেন্সের 
মতন রোমেও নিরম ছিল যে খণীরা খণদাতাদের অধীন হইয়া পড়িবে । 
এইভাবে প্রধানদের অনুগত আশ্রিত-শ্রেনীর সষ্টি হয় । 

পযাটুরিসিয়!নরা যুদ্নয় প্রভাতির ফলে কিছু কিছু দাস সংগ্রহ 
কগিততও আস্ত করে। তবে আাসের মতন পোমেও আদিযুগে দাস- 
প্রথ। সমর প্রধান আগিক অবলন্গন হইয়া ওগে নাই। পাটি 
সিয়ানদের আশ্রিত লোকরা কিছু বাবসা-বাণিজাও আরম্ভ করে, 
লাচভর বেশির ভাগট। আনশ্য প্রক্শ্রেণীর প্রাপ্য ছিল । এই প্যাটরি- 
সিয়ানরা প্রথনে প্াজতন্থের সষ্টি করে? কিছুদিন পরে রাজাকে 
তাড়াইয়া “বাম রিপ!বলিক হইল, অভিজ্ঞাচতরা তখন মিচেদের 
হ]তে সমস্ত ব্াজাভার দ্বাখিল। রোমে অভিষ্ঞাতাদের মন্ত্রণাসভার 
নম সেনেট। প্রতি বংসর দুইজন করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ হইত, 
তাহাদের নান ছিল কন্সাল। সৈন্াদল অভিজ্াতদের সম্পূর্ণ কর্তৃতে 
রহিল । রোনরাজোর প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল এই 

সাধারণ লোকের মধো অনেকে ক্রমে ক্রমে একেবাদে অম্প্তি- 
হীন হইয়া পড়ে, তাহাদের পুরাতন নাম প্রলেটারিয়াট আক্ত সারা 
জগ7ত বিভ্তহীন সর্বহারা শ্রেণীর নাম। প্রলেটারিয়াট ছাড়াও অনেক 
সামান্য অবস্থার লোক রোম।ন সমাভে দেখা যায়-_গরিব চাষী, 
স্বাধীন সাধারণ বণিক ইত্যাদি । অভিজাত ছাড়। অন্য সকল শ্রেণীর 
ব্যাপক নাম হইল প্লেবিয়ান। ইহার মধ্যে অবশ্য প্রলেটারিয়াটের 
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বিশেষ কিছু শক্তি ছিল না। যীশুর জন্মের আগের পঞ্চম ও চতুর্থ 
শতক, প্যাটরিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের শ্রেশ-বিরোধ রোমের ইতি- 
হাসের প্রধান কথা । রোমে কিন্ত গ্রীসের মতন গণতন্ত্র আসিল না; 
স্বাধীন বণিকশ্রেণী, কারিগর ইত্যাদির আথিক ক্ষমতা রোমে বেশি 
প্রবল হইয়া ওঠে নাই। অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানদের কিছু কিছু অধিকার 
ছাড়িয়া দিয়া রোমে অভিজাতের। নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে ; 
ঠিক হইল একজন প্রেবিয়ান কন্সাল থাকিবে, তাহার কাজের মেয়াদ 
ফুরাইলে সে সেনেট সভার সভা হইবে, ধার শোধ না করিতে 
পারিলেও রোমানদের আর দাস করিয়া ফেল হইবে না, ইতাাদি । 
উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানরা এই-সব নিয়মে খুশি 
হইয়া দল ভাঙিয়া অভিজাতদের সঙ্গে সহযোগ করে, কিন্তু একেবারে 
নিয়স্তরের লোকদের উপর শোষণের বেশি-কিছু বদল দেখা গেল 
না। অভিজাতদের জব্দ করিবার জন্য প্লেবিয়ানরা সাধারণ সভা 
গডিয়াছিল, তাহার নেতা হিসাবে ট্রিবিউন পদের স্যষ্টি হয় । প্যাটররি- 
সিয়ানদের সঙ্গে অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানদের রফার পর সাধারণ সভা ও 
ট্রিবিউনরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে । রোমান রাষ্ট্রে ও সমাজে অভি- 
ভশাতদের ক্ষমতাই তাই টিকিয়া গেল । 

সাধারণ লোকের অস7ন্তাষ ঢাকিবার জন্যই মনে হয় রোমের 
রাজ্যজয়ের আরম্ভ । অন্তা জাতি ও দেশকে লুন কনিয়া, তাহাদের 
অধাঁন অবস্থায় রাখিয়া. লুটের সামান্য ভাগ সাধারণ লোককে দিয়া, 
অধিকাংশ নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া অভিজাত রোমানরা সাআাজা 
গড়িয়া তোলে । অবশ্য এই সাআাজ্যে বহুদিন পর্ষস্ত সম্রাট ছিল না । 
কারণ শাসক রোম নগরী বহুকাল শাসনতন্ত্রে রিপাবলিক থাকিয়া 
যার। প্রথমে এট্রুরিয়া জয় করা হইল, রোমের হাতে তখন 
অনেক ধাতু সম্পদ আসিল ; ইহার পর সমস্ত রোমান সৈন্যদলকে 
লোহার অস্ত্রশস্ত্র স্বসজ্জিত করা সম্ভব হয়, রোমের যুদ্ধবল অনেক 
বাড়িয়া যায়। সাম্নাইট যুদ্ধের পর অন্য লাটিন জনপদগুলি 
রোমের অধীন হইল, উত্তর ছাড়া সমস্ত ইটালি এখন রোমের পদান 
ত্য। পরাজিত দেশের বিশিষ্ট বড়োলোকদের রোমানরা কিছু কিছু 
অধিকার দিয়া হাতে রাখিত, রোমের সাহায্যে তাহারা ব্বদেশের 
সাধারণ লোকদের দাবাইয়া রাখ । সাম্রাজাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
রোমের আদি যুগ শেষ হইল । দেশজয়র ফলে অসংখ্য দাস 
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রোমানদের হাতে আমিতে থাকে । আশ্রীসের মতন রোমেও এবার 
আঘথিক বন্দোবস্তে দাসদের পরিশ্রম বাড়িয়া চলিল, দাস সমাজ 
গড়িয়। উঠিল । 

তাহার পর আসিল রোমের দিগ বিজয়ের পালা । প্রতিদ্বন্দ্বী 
কার্থেজ নগরীর অভিজাত ও বণিকদের পরাস্ত করিয়া, রোম সাম্রাজ্য 
সিসিলি, স্পেনদেশ ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে খৃস্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীর শেষে । তাহার পরের শতকে আসিল মাসিভোনিয়া 
ও গ্রীস অধিকার, ইহার পরের শতাব্দীতে পুরবদেশের হেলেনীয় 
রাজ্যগুলি জয় করা হয়। রোমান সাম্রাজ্য সমস্ত ভূমধ্য-সাগরের 
চারিপাশের দেশগুলি শাসন করিতে থাকে । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
সাম্রাজ্য ভাগ হইল। অস্ত্রশক্তি ও শাসন-বাবস্থার জোরে সারা 
সাআ্াজ্যে শান্তিরক্ষা হয়, তবে বিজিতদের লুণ্ঠন করা রোমান শাসনের 
একটা প্রধান দিক। প্রদেশগুলি হইতে প্রচুর রাজন্য আদায়ের মধ্য 
দিয়া লু্ঠনের বিস্তার হয়। ধন উৎপাদনের বাপারে দাসদের 
নিয়োগ এইবার সবব্যাপী হইল । রোমান সাআ্রাঙ্জা তাই দাসপ্রথার 
পরিপূর্ণ বিকাশ । 

দাসদের পরিশ্রমে এখন রোমান সাআজ্যের সমস্ত খনিগুলি চলিতে 
থাকে। অভিজাত ও বড়ালোকেনা সাআাজোর সবত্র বড়ো বড়ো 
জমিদারি গড়িয়া তোলে, এইগুলিকে লাটিফাণ্ডিয়া বল। হয়, গশ্ীকদের 
আমলে এ-বাবস্থা বেশি বিস্তৃত হয় নাই। এখানে চাষের কাজ 
দাসেরা করিতে থাকে । সাধারণ স্বাধীন চাষীর অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ হইয়৷ পড়ে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জমিদারদের অধীন 
প্রজা হইয়া শোষণের চাপে দিন কাটাইতে থাকে । ইটালির 
চাষীরা তরকারী ও ফলের বাগানের কাজে সামান্য আয় করিতে 
লাগিল, প্রধান খাগ্ভশস্ত আসিতে থাকে প্রদেশ গুলি হইতে । জমিহীন 
প্রলেটারিয়ানরা একেবারে বড়োলোকদের মুখাপেক্ষী হইল; তাহা।দের 
মধ্য হইতে সাআ্াজ্যের সাধারণ সৈনিক সংগ্রহ করা হইত ; মাঝে মাঝে 
উদ্বুত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের হাতে পাখা হইত; রোমে সাকাস, 
মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় এই সাধারণ লোকদের তামাসা দেখাইয়! 
খুশি রাখিবার জন্য ৷ মাঠের কাজে হাজার হাজার হতভাগ্য দাসদের 
খাটানো হইল, প্রভুদের কর্মচারীরা চাবুক ও লাঠি চালাইয়া ইহাদের 
কাক্তের তদারক করিতে থাকে । বড়োলোকদের দাসদের মাঝে মাঝে 
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অন্যের কাছে ভাড়া খাটাইবার ব্যবস্থাও দেখিতে পাই । অস্ত্র ও সকল 
রকম হাতিয়ার প্রস্তুত করিতেও দাসদের পরিশ্রম করিছে হয় । 
কোনো কোনো দাসকে কেরানি প্রভৃতির কাজেও লাগানো হইত । 
একদিকে প্রদেশগুলির সাধারণ লোকদের কাছ হইতে প্রচুর কর ও 
রাজস্ব আদায়, অন্যদিকে অসংখ্য দাস খাটানো, মহান রোমান 
সাআজাজ্যের আগিক গড়ন ছিল এই ধরনের । 

দাসবিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যে বার বার ঘটিয়াছিল, তাহাতে 
দাসদের জয় হয় নাই, কিন্তু সমাজ ছুবল হইয়! পড়িতে লাগিল । 
এশিয়া মাইনর ও সিসিলিতে বহুদিন ধরিয়া দাস-বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
যুদ্ধ চলে । যীশুর জন্মের ৭৩ বৎসর আগে ইটালিতে স্পাটাকাসের 
নেতৃত্ব যে-দাসবিদ্রোহ হয় ইতিহাসে তাহারই খ্যাতি সব চাইতে 
বেশি । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে শ্রমিক-বিপ্লবের ষে-চেষ্টা 
হয় তাহার নেতা রোজা লুকঝুম্বুর্গ ও কার্ল, লাইবনেখট, নিজেদের 
দল.ক স্পা্টাসিস্ট, নাম দিয়াছিলেন এই প্রাচীন বিপ্লবীদের 
“ুতিতেই। 

রোমে অভিজাতদের মধ্যে গহবিবাদ অবশেষে রিপাব্রিকের পতন 
অনিল। এই বুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতিরা সব্বসবা হইয়া পড়ে৷ বিত্ত- 
হীন প্রলেটারিয়ানা্দের ভাড়াটে সৈনিক করিয়া অনেক সেনাপতি 
নিজের নিজের দল গঠন করিতে থাকে । সাআ্রাজো শান্তিরক্ষা এবং 
দাস সমাজকে বজায় রাখিবার জন্য অভিজীতেরা মনে করিল ঘষে, 
ডিকেটিরী একনায়কাত্বের দরকার হইয়াছে । এইভাবে সীজারদের 
নেতৃত্বে রোম রিপারিক সাম্রাজ্যে পরিণত হইল । লাটিন সম্রাট 
কথাটির আসল অর্থ হইল প্রধান সেনানায়ক, সৈম্যবাহিনীই ছিল 
সম্রাটদের প্রধান নির্ভর | নামে জ্েচ্ছাচারী হইলেও কিন্তু সম্রাটদের 
প্রধান কাজ হইল দাসদের মালিকশ্রেণীর সাথ অস্ত্রবল সমাজকে 
বাঁধিয়া রাখা । 

গ্রীকদের সংস্কৃতি রোমে আসিয়া আরো বিস্তর লাভ করে। 
কিন্ত গ্রীকদের তুলনায় রোমানদের এদিকে তত বেশি কৃতিত্ব দেখা 
যায় না। রোমের সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরদের বৃত্তির বেশি 
প্রসার ছিল না, স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান তাই 'এখানে বেশি স্ষৃতি লাভ 
করে নাই। রণকৌশল, সাত্রাজ্য-শাসনের ব/বস্থা আইন-কানুনের 
স্ুষ্টি, প্রাসাদ ও শহর নির্মাণ পয়ঃপ্রণালী, রাক্তাঘাট বানানো-- 


গ্রীস ও রোমের দাস-গ্রথা ৬৭ 


(রোমানদের প্রধান কীতি এই-সব । সাধারণ লোকের মধ্যে নানা- 
রকম পূজা আচার এবং কুসংস্কার ছড়াইয়! পড়ে. লোকেরা শোষণে 
পীড়িত হইয়৷ তাহার মধ্য খোজে আশ্রয় ও সান্ত্বনা । 

সাআ্াজ্যের উদয়ের পর খুস্টধর্ম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 
সেকালের দেবদেবীর অ্চনার চাইতে এ-ধর্ম উন্নততর ছিল ; লোকের 
মনকে এই ধর্ম বোশ তৃপ্তি দিল; প্রথম সম্রাটদের উৎপীড়নের মধ্যে 
খুস্টানদের সাহস, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রীতির সম্পর্ক খস্টধর্মকে 
সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিল । রোমানর৷ নৃতন ধর্মটিকে দাসদের ধর্ম 
বলিয়াছিল, কিন্ত খ্ুস্টধর্ম দাসদের বিপ্লব শিখায় নাই । খুস্টান 
পাদ্‌্রির। সাধারণ লোকদের কষ্টের মধ নুতন সাস্ত্বনার সন্ধান দিল, 
পৃথিবীর ছুঃখের সমাধান হইবে স্বর্ররাজো এই বিশ্বাসের প্রচার করিল। 
মানুষকে তাই ধর্মজাবনে নন দিতে হইবে ; ধর্নীতির একটা প্রধান 
কথা নিভের অবস্থাকে মানিয়া লইরা বিনীত থাকা, রাজা ও সমাজের 
অত্যাচার মাথ। পাতির! গ্রহণ করা, সংসারের অবিচারকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া পরলোকের ভাবনার মনোনিবেশ করা । পুস্টধম তাই লাঞ্তিত 
অবনত শ্রেণীদের ভুলাইয়। াখিবার কাজেই নিথুত্তত হইল, "রাঁমান 
সমাজে শোঘণের সহায়রূপেই শেষ পর্যন্ত এই ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
ওঠে । কিছুদিন পরে সম্রাট ও শাসকেরা তাই নুতন ধর্দনে আদর 
করির। গ্রহণ কিল । 

ক্রমে রোমের দাসতন্ত্রের আয়ু রাইয়া আসে | দাসপ্রথায় 
আথিক উন্নতির বিশেষ অবকাশ নাই, নুতন নূতন দাস সংগ্রহের পথও 
বন্ধ হইয়া আসিল । শোষণের ফলে সকল দেশ দরিদ্র হইয়া 
পড়িতেছিল,. ধন উৎপাদনের পরিমাণ দাস সমানে কমিতে লাগিল । 
রোমান সাআজ্যের শেষ যুগে বহু অঞ্চলে বৎসরের পর বৎসর বিদ্রোহ 
ও অগ্নাভকতার বন্গা! বাহির যার, সেই অশান্তির গুলে দাস ও অন্থ 
শোষিত শ্রেণীর অসন্তোষ যে প্রধান কথা তাহা আমরা এখন বুঝিতে 
আরম্ভ করিয়াছি! বাহির হইতেও অসভ্য টিউটনরা সাস্রাজে লুটপাট 
আরম কর । রোমের অভিজাত শ্রেণীর শক্তি ফুরাইল ৷ সাম্রাজ্যের 
শেষষুগে তাই দাসপ্রথা ভাঙিয়৷ পড়িয়াছে দেখা যায়। বড়ো বাড়া 
জমিদারি দাসদের খাটাইয়া আর ভালো চলিতেছিল না। টুকরা টুকরা 
জমিতে ছে!টে। ছোটে চাষী বসাইয়। চাষের কাছ তাহাদের হাতে 
ছাড়িয়া দিয়া উৎপন্ন ড্রধো ভাগ বসাইবার রীতি এখন দেখা গেল । 


৬৮ ইতিহাসের ধারা 


মধ্যযুগের সামন্ততন্েরইহাই পূর্বাভাস | ইতিমধ্যে টিউটন আক্রমণে 
পশ্চিমের রোমধূুঁসাআ্াজারচুঅবসান হইল । ইওরোপে দাস সমাজের 
শেষ এইখানে । 


ফিউডাল সামস্ততন্ত 


পশ্চিম ইওরোপে দীর্ঘ দিন বিশৃঙ্খলা ও গণগ্ুগোলের পর এবার 
সামাজিক জীবনের যে-পুনর্গঠন হইল, তাহাকে ফিউডাল নাম দেওয়া 
হইয়াছে । ইহাকেই সামস্তপ্রথা বলা হয়; এশিয়াটিক সমাজের 
প্রাচীন সভ্যসমাজের সঙ্গে ইহার কিছু মিল, আবার অনেক কিছু 
তফাত আছে । ফিউডাল সমাজের উৎপত্তির ছুইটি ধারা দেখা যায়। 
একদিকে রোমান সাআাজ্যে দাসপ্রথ। অচল হইয়া পড়িতে থাকে, 
নৃতন আথিক বন্দোবস্ত এখানে-ওখানে মাথা তুলিতে আরম্ভ করে। 
অন্যদিকে উত্তর হইতে টিউটন জার্মানরা ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িতে আরম্ত করিল, তাহাদের আদিম অসভ্য অবস্থা কাটিয়া গিয়া 
নূতন যে-সামাজিক ব্যবস্থা দেখা দিল তাহাতেও দেখি সামন্তপ্রথার 
স্ত্রপাত। ফিউডাল সমাজের পুর্ণ প্রকাশ হইল খুস্টের জন্মের প্রায় 
হাজার বৎসর পরে । চৌদ্দ শতক পরযস্ত তাহার প্রভাব পশ্চিমে 
প্রায় অক্ষুণ্ন ছিল। তাহার পর পশ্চিম ইওরোপে সমাজের চেহারা যখন 
বদলাইতে লাগিল, তখন ফিউডাল সামস্তপ্রথা পূব ইওরোপে নৃতন 
জীবন লাভ করে । সেখানে তাহার উচ্ছেদ হয় মাত্র এই সেদিন । 

খস্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাআ্াজ্যের অবস্থা 
শোচনায় হইয়া পড়ে । দাসপ্রথায় উৎপাদনের শক্তি কমিয়া আসিল, 
সাআাজোর মধে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়! আসে, চারিদিকের 
আথিক অবস্থায় স্পষ্ট অবনতি দেখা গেল, দাসদের অসন্তোষ ও 
বিদ্রোহে সমাজ হইয়া পড়িল হুর । পুর্ব ও পশ্চিম প্রদেশগুলির 
মধ্যে আথিক বন্ধন এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, সাত্াজ্যকে ছুইভাগ 
করিয়া ফেল। সম্রাটেরা বুদ্ধির কাজ মনে করিলেন; ছুইটি পৃথক 
সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল রোম এবং বাইজান্টিয়াম বা কন্স্টা্টি- 
নোপল নগরী ! পুর্বশরোমান সাআাজ্যে আথিক সম্পদের তখনো বিশেষ 
ক্ষতি হয় নাই, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটের উপর একরকম চলিতে থাকে ; 
সেখানে খানিকটা দাসপ্রথা বজায় রাখিয়া, খানিকটা আগেকার 
এশিয়াটিক সমাজের সংস্কার করিয়া, বাইজান্টাইন সভ্যতা আরে। 
কয়েক শতাব্দী টিকিয়া গেল । 


৭০ ইতিহাসের ধার। 


পশ্চিমে ভীঙন আসিল অনেক তাড়াতাড়ি । জমিদারদেরঙবড়ো 
লারটিফাপ্য়াগুলিতে দাসদের খাটাইয়া শস্ত উৎপাদনে অনেক বাধা 
দেখা দিল, দাসদের অবাধাতা ছাড়াও উৎপন্ন জিনিস বাজারে চালানো 
এবং তাহ] বিক্রয় করিয়া লান্ডের পথ আর সহজ্ত ছিল না। সম্রাটের 
শত্তি কমিরা আসাতে দেশময় অরাজকতা আস ; পশ্চিম-রোমান 
সাআাজা তাই প্রতোক অঞ্চলকে আগিক ব্যাপারে নিজ্ছের উপর 
নির্ভর করিতে হইল | এই সমর দেখি ঈম্গিপারেরা প্রকাণ্ড ভ্রমিদারি- 
গুলি টুকরা টুকরা কাটিয়া তাহাতে প্র! বসাইতেছে, সাক্ষাৎভাবে 
জমিতে দাঁস পরিশ্রামে চাষ না চালাইয়া ছো/ট। চাষাদেল উৎপন্ন 
শস্যাদিতে ভাগ বসানো তাহাদের কাছে বেশি স্বিধা মনে হইতেছে । 
ছোটো! চাষীর সংখা অ;নক বাড়িয়া গেল, দাসদেন্ন মধো অনেককে 
মুক্তি দিয়া চাষী বানানো হয়। এই ছোটো চাষারা জমিদারের আশ্রিত 
হইল, তাহ!দের পরিশ্রমের ভাগ লইয়া বড়োলোকেরা থাকিতে 
লাগিল । খাওয়া-পরা জোগাইয়া অসংখা দাস রাখার আর সার্থকতা 
রহিল না। অবশ্য নৃতন চাষীরাও শোষিত হইত. তাহারাও শ্ুবিধ। 
পাইলে বি্রা করিত! তৃতীয় শতকের শেমের দিকে ফ্রান্সে 
অনেক দিন প্রগাবিদ্রোহ চলে । 

উত্তর হইতে তখন জাম্মীন জাতিগুলি আঘা:তর পর আঘাতে 
রোম-সাঁআ্া্জাকে ভ্ববল করিয়া দেশ দখল করিতেছিল । খস্টায় প্রথম 
শতাব্দীর শেষে তাহাদের আচার-বাবহার জন্বন্দে আমরা রোমান 
এতিহাসিক টাসিটাসের লেখায় পরিচয় পাই । তাহাদের মধো আণী- 
ভেদ তখন সবে দেখা দিতেছে ; স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাহারা এত- 
কাল আদিম সাম্যতন্ত্রের জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিল । শিকারী 
জীবন ছাড়িয়া কষিকার্ষের মধ্য দিয়া তাহাদের এই পরিবর্তন আসে । 
তাহার পর রোমান সাম্রাজ্য জয় করিতে করিতে তাহার! সভ্য হইল, 
তাহাদের মধো রাক্তা দেখা দিল, প্রধানদের ক্ষমত! বাড়িয়া চলিল, 
সাধারণ লোকের স্বাধীনতা কমিতে থাকিল। নূতন দেশ জয় করিয়া 
জার্মীনরা এই প্রথন রাষ্ট গডে। তাহাদের মধো সেকালের বংশ ও 
আত্মীয়তার বন্ধন আল্গ। হইয়া গেল। জার্মান বড়োলোকেরা 
নিজেদের স্বজাতীয় সাধারণ লোক ও বিজিত প্রজাদের উপর সমান 
ভাবেই আধিপত্য বিস্তার করে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিজয়ী নব1- 
গতেরা আগেকার লোকদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া ষায়। মেশার: 


ফিউডাল সামস্ততন্ত্র ৭১ 


ফলে পশ্চিম ইওরোপের বর্তমান জ্রাতিগুলির আরম্ভ হইল । রোমান- 
দের দেখাদেখি জামানর! সকলেই খুস্টান হইয়া যায়। 

জ্ঞার্মানর! দাসপ্রথায় বিশেষ অভ্ডান্ত ছিল না, তাহারা ষখন দক্ষিণে 
আসে তখন বোমানদের দাস-সমাজও ভাডিয়া পড়িতেছে । জমিদার 
হইয়া বসিয়া তাই জামান প্রধানরা দাস না রাখিয়া ছোটা চাষীর 
পরিশ্রামি ভাগ বসাতনাই শ্ুবিধী মনে করিল । আধার গামান 
যোদ্ধারা মাঝে মাঝে শ্বাধান চাষার গ্রাম গড়িল বা.ট-- এইঞ্ুলিকে 
মার্ক, বলা হইত-_কিস্ত কিছুকাল পরে এই-সব গ্রামও জখিদারদের 
হাতে গিয়ী পড়ে; অষ্টম হইতে দশম শতকে শ্দূর উত্তর হইতে জ্রল- 
দন্যুদের উৎপাতে, দক্ষিণ হইতে আরবদের আক্রমণের ভয়ে, পুর্ব 
হইতে অসভা;দর চাপে, এবং আভ্যন্তরীণ বিকাশের পূর্ণ ফল হিসাবে, 
পশ্চিম ইওরাপবাসীদের গা ও সমাজ-বাবস্থাকে সতত ও সুদৃঢ় 
করিয়া লইতে হইল! ফিউডাল সমাজের পুরাপুরি রূপ এইবার 
প্রকাশ পাইল, দশ হইত চৌদ্দ শতক পর্ধন্ত পশ্চিমেন আসল 
ফিউডাল সামন্ত যুগ ! 

ফিউডাল ইওরো।পের প্রধান ছুই শ্রেণী--জনিদার সাম্যন্তরা এবং 
সাধারণ সাফ কুষকগণ ; এই সার্ষেরা ঠিক দাস নহে, আইনত 
তাহার! প্রভুদের সম্পতি ছিল না । তাহাদের নিুস্ব কিছু কিছু জমি 
থাকিত, সেই জমি চাষে সংসার-ঘাত্রা চলিত; কিন্তু ইচ্ছান্নুসারে গ্রাম 
ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার স্বাধীনতা নী থাকাতে তাহাদের ভগিদাস বলা 
যায়। সার্ধদের প্রায় অর্ধেক সময় প্রভুর জমিতে হাজিরী দিতে 
হইত বেগার খাটিবার জন্য । তাহারা মালিকের খাস জমি বিনা- 
মজরিতে চাষ করিয়া দিত. অন্য কাজ করিত, ফরমাশ খাটিত। 
নিজেদের ভীমিতে উৎপন্ন শশ্তেরও কিছু ভাগ দিয়া তাহারা প্রভুর অন্য 
দাবি মিটাইত । ইহ! ছাড়া অবশ্য রাজাকে দেয় কর জোগানো এবং 
পুরোহিতদের প্রাপ্য চকাইবার ভারের কথাও মনে রাখিতে হইবে । 
আথিক শোষণ ছাড়! অন্য দাবিরও অন্ত ছিল ন।। জমিদারের 
কাছারিতে প্রক্াদের বিচাদ চলিত ; নৃতন প্রজা জমি হাতত লইবার 
আগে নজর দিত হইত : শঙ্গাল শিকার করা কিংবা কাঠ কুড়ানো 
অথব! নদীতে বা পুকুরে মাছ ধরিবার স্বাধীনতা চাষাদ্রে ভাগ্যে 
অনেক সময় জুটিত না; জমিদারের রাস্ত। বা সাকোয় চড়িলে কর 
দেওয়ার নিয়ম ছিল; গম ভাটিতে হইত জমিদারের জ্াতাকলে পয়সা 
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দিয় ; সময়-অসময়ে ভেট দিবার রীতিও ছিল প্রচলিত । প্রজাদের 
শাসন-ব্যাপারে রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল কম, সামস্তেরাই চাষীদের 
আসল শাসক ছিল। দাস না হইলেও সার্ষদের শোষণের কোনো 
অভাব দেখা যায় না। সেই শোষণের প্রধান কথ হইল নিয়মিত- 
ভাবে দিনের পর দিন বেগার খাটাইয়া জমিদারের জমি চাষ করাইয়। 
লওয়া । 

খাস জমিতে বেগার খাটানোর প্রথা! যে ফিউডাল যুগে সর্বত্র সব 
সমর চালু ছিল, কিন্বা বেগার খাটানো৷ বন্ধ হইলেই ফিউডাল শোষণ 
শেষ হইয়া যায়, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কোথাও কোথাও 
কোনো কোনো সময়ে ছোটো চাষীদের নিজ মাঠে উৎপন্ন শস্তের 
অনেকখানি অংশ আইন-কান্ুনের চাপে বিনা মূল্যে জমিদারের হাতে 
তুলিয়া দেওয়ার রেওয়াজটাও ফিউডাল শোষণ পদ্ধতির অঙ্গ ৷ উন্নততর 
অবস্থার চাষীরা জমিদারের প্রাপা টাকার চকাইয়া দি-তছে এমন 
ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। ফিউডাল সমা.জর আসল আথিক 
বিশেষত্ব হইল এই যে, উৎপাদনের প্রা গোটা ক্ষেত্র জুড়িয়া আছে 
কৃষিকাধ ; অগণিত টুকরা টুকরা জমিতে অসংখা ছোটো চাষী অক্রান্ত 
পরিশ্রমে নিতান্ত অনগ্রসর প্রথায় চাষ করিয়া কোনোক্রমে নিজেদের 
ভরণপোষণ করিতেছে ; উৎপন্ন জিনিসের একটা বিপুল অংশ জমি- 
দারের হাতে তুলিয়া দিতে তাহারা আইনত বাধা- হয় খাস জমিতে 
বেগার খাটিয়া, নয়তে। নিজ মাঠের উৎপন্ন শস্তের ভাগ ছাড়িয়া দিয়া, 
কিংবা সমমূল্যের টাকা খাজনা জোগান দিয়া । 

ফিউডাল যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে থাকিত, এই গ্রামগ্ুলিকে 
তখন মানর নাম দেওয়া হয়। প্রতি স্যারের কোনো প্রভু বা 
জমিদার ছিল; গ্রামের জমির খানিকটা থাকিত তাহার খাসদখলে, 
বাকিটা প্রজাদের হাতে? চাষীরা গারটটিত কখনো নিজের জমিতে, 
কখনো জমিদারের এলাকার মধ্যে । সাধারণ লোকের বিচার করিবার 
ও শীস্তি দিবার ক্ষমতা প্রভূর ছিল, অপরাধের জন্ট কাছারিতে জরি- 
মানা আদায় ছিল জমিদারের একটা বড়ো লাভের উপায় । মধাযুপে 
চাষের ধরন ছিল অনুন্নত; একজনের জমির সঙ্গে অন্যের সীমানা স্পষ্ট 
থাঁকিত না, লাঙল ও সার দিবার প্রথ! ছিল বাজে রকমের, সকলে 
একই শস্তের চাষ না করিলে চলিত না, ফসলের পরিমাণ ছিল 
সামান্য । তবে চাষীদের কিছু কিছু শুবিধাও ছিল। ঘযসল কাটার 
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পর সকলের জমিতে সকলে গোরু চরাইতে পারিত, আর গ্রামের 
সাধারণ গোচারণের মাঠে ছিল সকলেরই অধিকার, আবার জমি- 
দারের৷ বাহিরের বিপদ হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত। 

ফিউডাল রাষ্ট্র জমিদারের সৃষ্টি, রাষ্ট্র তাহাদেরই হাতের মুঠোয় 
ছিল ৷ তখনকার রাজাকে জমিদারের মধ্যে প্রধান বলা চলে। ছোটো 
জমিদারের উপর বড়ো জমিদার, তাহার উপর আরো বড়ো, আর 
সবার উপরে রাজা-- এইভাবে জামন্তদের মধো অ্তরভেদ এ-যুগের 
আর-একটি বিশেষত্ব । চাষীরা জমি পাইত গ্রামের জমিদারের কাছ 
হইতে, সেই জমিদারের প্রভু আবার বড়ো সামস্তেরা, সামস্তেরা জমি 
পাইত রাজ্তার কাছ হইতে । রাজকাধ চলিত সামন্তের সাহায্যে ॥ 
যুদ্ধের সময় তাহারাই রাজাকে সৈন্য জোগাইত ; রাজার প্রাপ্য 
আদায় করিয়া দিত সামন্তেরা । নামে দেশের অধীশ্বর হইলেও তাই 
ফিউডাল রাজাদের শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই প্রকৃতি ফিউ- 
ডাল বাবস্থার অন্য এক বেশিষ্ট্য । ইহার ফলে" রাজা-প্রজায় সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ থাকিত খুব কম, সামন্তেরা নিজ নিজ এলাকার ছোটো ছোটো 
রাজ! হইয়া বসিয়াছিল । ৃ 

ফিউডাল যুগে পাদ্রিদের ও তাহাদের প্রতিষ্ঠান কাথলিক চার্চের 
প্রতাপ প্রায় অসীম হইয়া! ওঠে । চার্চের গড়নে আমন্রা ফিউডাল 
ধারণার প্রভাব দেখতে পাই । পোপের স্থান হইল চাচের মাথায় 
তাহার নীচে সামস্তদেব মতন বিশপেরা কর্তৃত্ব করিতে থাকে, বিশপের 
নীচে সাধারণ পাদ্‌ৃরিরা । ইওরো7৭ চার্ই ছিল সব চাইতে বড়ে! 
জমিদার, দেশের অনেক জমিই বিশপ ও মঠগুলির হাতে থাকিত। 
ফিউডাল প্রথায় পাদ্রিরাই সেই-সব জমির চাষীদের শোষণ করিত । 
তাহা ছাড়া সকলের কাছ হইতে ধর্মের নামে চ€ অতিরিক্ত অনেক 
কিছু আদার করিতে থাকে। চার্চের আলাদা বিচারালয়গুলির 
লোকের উপর নান! বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবার অধিকার ছিল। 

সাধারণ লোকের দিক হইতে দেখিলে পুরোহিত ও সামন্তশ্রেণী 
দুই-ই তখন ছিল শোষক । কিন্তু ছুই শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের 
অধিকারের সীমান! লইয়া মধ্য যুগে এক প্রচণ্ড ঝগড়া চলে; চার্চ, ও 
রাষ্্রশক্তির এই ঘন্দ সে-যুগের ইতিহাসের অনেকখানি জুড়িয়া আছে। 
বিভিন্ন দেশের ফিউডাল রাজাদের মাথার উপরে এক সমাটের পদ 
সি হইয়াছিল । প্রথম শার্লেমেন প্রভৃতি ফ্রাহ্ব দের রাজারা, পরে 
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অটো ইত্াদি জার্মান রাজারা সত্তর হইয়াছিলেন মধ্যযুগের 
সাত্াজাকে প্রাচীন রোম সাআজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখা হইত; 
এই সম্রাটদেরও বলা হইত রোমান সম্রাট । পোপদের সঙ্গে সআ্াটদের 
বার লার সংঘর্ষ হয়। কিন্ত সাধারণ লোককে শোষণ বা দমন 
করিবার সময় ইহাদের মাধা অমিল দেখা সাম না, পৃূরোহিত ও 
সামস্তেরা তখন অভিন্ন । 

মধ্যযুগের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠ ক্যাথলিক চার্চের ছায়ায়! শিক্ষিত 
লোকেরা তখন প্রায় সকলেই পুরোহিত লেখাপড়ার ভারও তাহাদের 
হাতে । খ্ুস্টান ধর্মতত্ব তাই প্রধান বিদ্ভার স্থান পার; শীক ও 
রোমানদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির কথা লোকেরা ভুলিয়া 
গেল ! দেবভাষা লাটিন হইল, শিক্ষার বাহন, পণ্ডিতেরা তাহাতেই 
লিখিতেন, সাধারণের ভাষাকে গ্রাম্য বলিয়া অবজ্ঞা! করা হইত, বিদ্যা- 
চর্চার সাধারণ লোকের পুরোহিত না হইলে অধিকার থাকিত ন।। 
মধ্যযুগে অনেক তীক্ষবুদ্ধি পণ্ডিতের জন্ম হয়, কিন্তু তাহারা জীবন 
কাটাইলেন নিম্ষল তর্ক আর ধর্মতত্বের ব্যাখ্যায় ; বিশ্বসংসারের 
আসল প্রকুতি বুঝি,ত তাহাদের কোনো আগ্রহ দেখ গেল না, শোষক 
চার্চের মহিমা বাড়াইতে তাহাদের সমস্ত বিদ্যাবৃদ্ধির নিয়োগ দেখা যায়। 
শিল্পকলার মধ্যে মন্দির নিনাণ ও মুতি গড়া উ/ল্লখযোগা, সেখানেও 
চার্চের গৌরববৃদ্ধি ছিল মুল লক্ষ । সামন্তশ্রেণীর মধে যেটুক সংস্কাতির 
চিহ্ন দেখা সায় সেখানেও চোখে পড়ে আভিজাতা ও সাধারণ মান্থাষের 
আদর্শের মধো ছুজ্জর পাথকা । যোদ্ধ! নাইটুদের ধ্যানধারণাঁর মো 
সাধারণের প্রবেশ নাই। চাষাদের স্রাবন ছাইয়া বহিল কুসংস্কার ; 
প্রভুত্ব ও অর্থর লোভে প্ুরোহিতেরা তাহা প্রএখ দিয়া থাকিত । 

এগারো শতক পধন্ত মধাযুগে বড়ালোকদের প্রাসাদ ও ছুর্গ এবং 
চাষীদের গ্রামা জীবন ছাড় কিছু প্রায় চোখে পড়ে না। গ্রামগুলিও 
ছিল ব্বয়ংসম্পূর্ণ, এক গ্রামের সঙ্গ গ্রামান্তরের আথিক যোগ তখন 
সামান্য । তাহার পর কিন্তু শত“রর প্রভাব বাড়িতে থাকে । শহরের 
শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিল কারিগরচত্দর কাজের বিস্তার । চাষের কাজের 
পাশে ক্রমে ভ্রমে হাতের কাতর একটা বিশেষ স্থান ফিউডাল সমাজে 
গড়িয়া ওঠে । কারিগর ও ব'বসায়ীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 
শহর প্রস্তুত নানা জিনিস আশেপাশের গ্রামবাসীরা কিনিতে আরম্ত 
করে। তাহার বদল শহরবাসীরা কিনিত গ্রামে উৎপন্ন খান্ভপ্রবা | 


ফিউডাঁল সামস্ততন্ত্র ৭৫ 


ছোটো ছোটো বাজার দেখা দিতে লাগিল, সেখানে চলিত ছোটো 
ছোটো এলাকার মধ্যে কেনাবেচা । মাঝে মাঝে বড়ো মেলাও দেখা 
ষায়, সেখানে দূরের লোকেরা আসিয়া জুটিত ৷ ধীরে ধীরে বিনিময়ের 
প্রথা এইভাবে বাড়িতে থাকে, আমবিভাগ এবং শহরের কারিগরদের 
পরিশ্রম হইতে ইহার আরন্ত । 

কারিগরের কাজ ও কেনাবেচার বিস্তার কিন্ত অ.নকর্দিন পর্যন্ত 
ফিউডাল সমাজের আওতার মধোই থাক । বিশপ ও বারন, 
পুরোহিত ও সামন্ত শুধু নিজ নিজ এলাকার মধো চাষীদের শোষণ 
করিয়া ছাড়ে নাই, নিকটের শহরের বণিকদের লাভ ও কারিগরদের 
পরিশ্রমে ভাগ বসাইতেও তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না| জমি- 
দারদের হাত এড়াইবার জন্য শহারের লোকেরা স্বায়ত্ত-শাসনের চেষ্টা 
করিতে লাগিল, যেখানে মে-চেষ্টা সফল হয় সেখানে স্বাধীন শহর 
ব' কমিউন দেখা গেল । অনেক সময় রাঙ্গার! ইভাদের সহায় হয়, 
তখন রক্ষক রাজাই হইল নূতন শোষক! 

ফিউডাল ঘুগে সামাজিক জীবনে সংঘবদ্ধ হওয়া রাতি ছিল, প্রতি 
ম্ানর বা গ্রামে আমরা তাহ!র পরিচয় পাই । শহনেও সেই প্রথা 
ছড়াইয়া পড়ে, তাই বণিক ও কারিগরদের গোগা বা গিল্ড, সর্বত্র 
স্থাপিত হইল। এক-এক গিল্ড এক-এক বাবসার লোকেরা দলবদ্ধ 
হইয়া স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, গিল্ড গুলি প্রত্রশ্রেণীর শোষণ আটকাই- 
বার খানিকটা উপায় ছিল। গিল্ডের আর-এক উদ্দেশ্য গিল্ডের 
লোকদের যাহাতে ক্ষতি না হয় প্রাতযোগিতা৷ কমাইয়া তাহার ব্যবস্থা 
করা । প্রত্যেক ব্যবসায়ে তাই কতকগুলি নিয়ম জারি করা হইত-_ 
যেগুলি প্রত্যেককে মানিয়৷ চলিতে হইত । গিল্ডের লোকেরা বিপদে- 
আপদে পরস্পরের সহায় হইত, প্রত্যেক গিল্ডের একটা আলাদা 
সামাজিক জীবন গড়িয়া ওঠে । প্রত্যেক শহর ইাতি , ছুতোর, মুচি, 
কামার, মিস্ত্রী প্রভৃতির আলাদা আলাদা গিল্ড, সে-যুগের বিশেষত্ব । 
ক্রমে গিল্ডের মধোও শোষণ দেখা গেল । গিল্ড, চালাইত ওস্তাদ 
কারিগরেরা, তাহাদের প্রতোকের ছুই-চারিভন সহকারী থাকিত ; 
আসল খাটুনি পড়িল এই লোকগুলির উপর, তাহাদের পরিশ্রমের 
ফল আত্মসাৎ করিতে থাকে ওস্তাদেরা ! শহরের এই শ্রেণীভেদের 
মতন একটা পার্থকা পরে গ্রামেও দেখ! দেয়, যখন অবস্থাপন্ন কষকা দর 
কাছে সামান্য চাষীরা ক্ষেতমজুরের কাজ করিতে বাধা হইল | 


৭৬ ইতিহাসের ধারা 


মধ্যযুগের শেষের দিকে স্থানীয় কেনাবেচা! ছাড়া দেশবিদেশের 
মধ্যে বাণিজ্যেরও স্ুত্রপাত হইল। ক্রুসেড. বা ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে 
বাণিজ্য প্রথম ছড়াইয়া পড়ে। খ্বস্টানদের তীর্থভূমি প্যালেস্টাইন 
মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিছ্তু 
প্রথম হইতেই ধর্মের চাইতে লুটপাটের দিকে বেশি নজর পড়ে। 
ক্রু,সেডের টাকা, রসদ, জাহাজ ইত্যাদি জোগাইত বণিকেরা ; 
নিজেদের লাভের সুবন্দোবস্ত করিতেও তাহারা নিশ্চয় ছাড়ে নাই। 
পূরবদেশের সঙ্গে ইটালীয় বণিকেরা এইবার বাণিজ্য আরম্ভ করে। 
বড়োলোকদের বিলাসের নূতন নৃতন উপকরণ তাহারা আনিয়া দিতে 
লাগিল-__ রেশমী কাপড়, মণিমাণিক্য, রান্নার মশলা ইত্যাদি এখন 
পূর্ব অঞ্চল হইতে ইওরোপে আসিতে থাকে । 

ফিউডাল ইওরোপের কথা শেষ করিবার আগে দক্ষিণ-পুব ও পুর্ব 
ইওরোপের এই যুগের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত । প্রথম 
অঞ্চলটিতে এই সময় বাইজান্টাইন সাআাজোর দিন, সেখানে রোমান 
সমাজের দাসত্ব ও এশিয়ার প্রাচীন সমাজপ্রথা চলিতে থাকে ; ব্যবসা- 
বাণিজোর সেখানে আদি ফিউডাল খুগের পশ্চিম ইওরোপের মতন 
ছুরবস্থা হয় নাই। পশ্চিমী ফিউডাল প্রথ। ব্র/সেডের পর এই 
অঞ্চলেও অনেকখানি ছড়াইয়৷ পড়ে । তাহার আগেই অবশ্য ইস্লাম 
ও আরব সাম্াজোর অভ্যুদয়ে বাইচ্জান্টাইন ব্লাজত্বের সৌভাগ্যের 
শেব হইয়া যায়। 

আরবের পশ্ডপালক সমাজ পরিবতিত হইতেছিল, সেখানে 
শ্রেণীভেদ মরুভূমির মধোও জাগিয়া উঠিতেছিল, সমাজকে বাঁধিবার 
জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইল | নূতন ধর্মের উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া 
আরব রাষ্ট্রের জন্ম হয়, দিগ বিজয়ের ফলে সেই রাষ্ট্র এক বিশাল 
সাআ্াজ্যের আকার লইল যাহার সঙ্গে একমাত্র রোমান সাআআাজ্যের 
প্রসারের তুলনা চলে । স্পেন হইতে খারতের সীমান্ত পর্যস্ত ইহার 
বিস্তৃতি ছিল; প্র্-রোমান সাআাজোর অনেকখানিই ইহার অন্তর্গত 
হইয়া পড়িল। আরবের বাণিজ্য নিপুণ ছিল-- পরে ইটালীয় 
বণিকদের সঙ্গে তাহাদের যোগস্থাপন হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহারা 
অসামান্য ছিল-_ গ্রীক ও ভারতীয়দের অনেক বিদ্যা তাহাদের মধ্যে 
বাচিয়া থাক ও পরিবধিত হয়। আরব ও পরবর্তী ইসলামীয় সাম্রাজ্য- 
গুলির জাথিক বনিয়াদ সেই প্রাচীন এশিয়াটিক প্রথারই তন 
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সংস্করণ। ইস্লাম ধর্মজগতে মানুষের শ্রেণীভেদ ও শোষণপ্রথার 
বাস্তবিক কোনো অন্যথা দেখা যায় না। ভারতবর্ষে যখন ইস্লাম 
রাজ্যজয় করে, তখনো দেখি প্রাচীন সমাজের আথিক গড়নের মুলে 
কোনে পরিবর্তন আসে নাই । 

পূর্ব ইওরোপে দশম শতক পর্যস্ত অসভ্য সমাজের শেষ দশাই 
চোখে পড়ে। শ্লাভ ও ফিন জাতীয় লোকেরা এ-অঞ্চলে বসবাস 
করিত । তাহারা রোমানদের কবলে পড়ে নাই, বহুকাল পধস্ত 
আদিম যুগের শ্রেণীহীন অবস্থা এখানে টিকিয়া থাকে। ক্রমে এখানেও 
শ্রেণীভেদ, শোষণ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়; বাইজান্টিয়াম হইতে 
খুস্টধর্ম আসিয়া এখানে প্রবেশ করে । অসংখ্য ছোটো ছোটো রাঙ্গা 
এদিকে তখন দেখা গেল; এগারো ও বারো শতকে কিয়েভ তাহাদের 
মধ্যে প্রধান। এই রাজাগুলির আথিক গড়ন এশিয়ার প্রাচীন সভা- 
সমাজের অনুরূপ | 

তেরো শতকে চীনের প্রান্ত হইতে পূর্ব বি পর্যস্ত মোঙ্সোল- 
তাতার জাতির বিশাল সাআজ্যের স্ষ্টি হয়__ জেঙ্িস্‌ খান-এর 
দিগ.বিজয় ইহাকে গড়িয়া তোলে, আরবদের দেশজয়ের সঙ্গে তাহার 
তুলনা! করা যায়। রুশ দেশের ছোটো রাঙ্গারা তাতারদের নশ্তা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইল প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া । পর্ব 
ইওরোপের রাজারা ও সামন্ত শ্রেণী প্রজাদের শোষণ করিয়া তাতার 
সম্রাটের রাজস্ব ও কর জোগাইত । পনেরো শতাব্দীর শেষে মস্কোর 
রাজারা স্বাধীন হইয়া নিজেদের সাআাজা গড় তাহাদের সম্রাট বা 
জার উপাধি এই নৃতন গৌরবের পরিচয় । 

এদিকে ধীরে ধীরে প্রাচীন সামন্ত প্রথ! এখানে পশ্চিমী ফিউডাল 
ব্যবস্থায় পরিণত হইল । রুশ দেশে সামন্ত শ্রেণীর নাম বয়ার ) 
প্রজারা ক্রমশ এই বয়ারদের সম্পূর্ণ অধীন হইয়। পড়ে। চাষীদের 
বেগার খাটাইয়। বয়ারদের জমি চাষ আরম্ত তইল-_- ফিউডাল 
সমাজের প্রধান আথিক বিশেষত্ব এইখানে । ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষে সার্ প্রজার পাকা বন্দোবস্ত হইল, চাষীদের গ্রাম ছাড়িয়া 
যাওয়! বারণ হইয়া গেল। ইহার পরও প্রায় তিনশত বৎসর রুশদেশে 
ফিউডাঁল সমাক্ত কর্তৃত্ব করে । কিন্তু ততদিনে পশ্চিম ইওরোপে 
আসিল বিস্তর পরিবতন । 

উপরে বণ্িত ফিউডাল ব্যবস্থা অবশ্যই অনেকাংশে সরল 


৮ ইতিহাসের ধার] 


সামান্ঠীকৃত রূপরেখা । বাস্তব অনুসন্ধানে ইহার মধ্যে অনেক 
রকমফের দেখা যাইবে । দেশে দেশে, পরবে পর্বে, অঞ্চলে-অঞ্চলে 
তনেক পার্থক্য গবেষকদের চোখে পড়! কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু 
বাাপক দৃষ্টিতে একটা সামশ্রিক ছবি খাড়া করা ভিন্ন ইতিহাসের প্রথম 
পাঠে অন্য উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজে প্রাথমিক আলোচনায় 
আমাদের তাই সরলীকরণ অপরিহার্য । বিস্তৃত বিশ্লেষণে ছকের যে 
অনেক জটিলতা চোখে পড়ে তাহাতে আশ্চধ হইবার কিছু নাই। 
কিন্তু তাহা হইলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাজ, সাধারণ পাঠকের নয় । 
শুধু ফিউডাল নয়, আমাদের আলোচ্া সব কয়টি সামাক্সিক টাইপ 
সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযোজা ৷ 


মধ্যযুগের দপান্তর 


আসল ফিডউভ্াল জমাজের চেহারায় বড়ে। পরিবর্তন আরম্ভ হইৰার 
পর হইতে ক্যাপিটালিস্ট ধনিকতন্ত্র গভ়িরা ওঠ পর্যস্ত সময়টুকু 
আয়তনে নিতান্ত কম নয় । মোটামুটি তারিখের হিসাব করিলে ইহার 
ব্যাপ্তি চৌদ্দ হই/ত সতেরো শতক । ( প্রসঙ্গত মনে রাখ! উচিত ষে 
ইতিহাসে এক সমাজ হইতে অন্য সমাক্জে উত্তরণের পৰগুলি অনেক 
সময় দীঘস্থারী হইয়া পড়ে । ) অসংখ্য স্মবণীয় ঘটনায় এই সময়ের 
ইতিহাস পরিপৃণ। পশ্চিম ইওরোপেন যে-রূপান্তর এখন ঘটিতে 
থাকক তাহান অনেকগুলি দিক আছে । 

প্রথনত, এতিহাসিক নাত্রেই স্বীকার করেন ষে' এই সময়ের মধো 
মধ্যযুগ শেষ হইরা গিয়) ইওরোপায় ইতিহাসে আধুনিক যুগ আসিল। 
এই সময়ের নাষ্্রিক পরিবর্তনগুলি ইতিহাসের সাধারণ ছাত্রদের পধস্ত 
বিশেষ করিয়া পন্ডিতে হয় । সম্রাট ও পোপদের ইওরোপ-জোডা 
কর্তৃত্বের এবার অবসান হইল ; বিভিন্ন দেশের রাজারা এখন নিজ 
নিজ এলাকার মধ্য সম্পূর্ণভাবে স্বাধান হইয়া বসে । দেশের মধ্য 
'ফিউডাল সাদস্তদের রাষ্ট্রিক স্বাধীনত এন করিয়া অব!ধ রাজশত্তির 
আবিভাব হর, বেক্দ্রীভূত পাষ্রশক্তি নামে ইতিহাসে ইহার পরিচয় । 
রাঙ&ুনাতিতে এখন হইতে সমক্ত ইতলপে'পকে আর এক ও অখণ্ড না 
ভাবিয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ খাধীন সতত) স্বীকার করিয়। লওয়া 
হয়। £দকিয়াভেলি ও প্রোটিয়াসের নিদেশে আন্তভরাতিক আচার 
ব্যবহারে আধুনিক রীতিনীতি-ক নানিয়া প্রস্টান ধর্মনীতিন প্রভাবকে 
অস্বীকার করা হইল । 

দ্বিতীয়ত, ইওোগায় সংস্কাতির রূপান্তর আনো উল্লেখযোগ্য 
হিউম্যানিস্ট, পণ্ডিতদর আন্দোলনে পুরাতন লুগ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমক 
সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির পুনরুদ্ধার হয়; এই নুতন জগরণের 
নাম রেনেসাস । ইহার সঙ্গে সঙ্গে সন।তনী বিধি-বিধানকে অমান্য 
করিবার মতন চিন্তার সাহসও দেখ দিতে আরম্ভ করে । ক্যাথলিক 
ধমমতের বিপুল সংস্কার করিয়। উত্তর € পশ্চিম ইওরোপে প্রটেস্টাণ্ট 


৮০ ইতিহাসের ধারা 


সম্প্রদায়গুলির অভ্যুদয় হইল; ইহার নাম রিফর্মেশন, ইহার ফলে 
সমাজে আসিল পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্যের অবসান । আধুনিক 
বিজ্ঞানের জন্ম হইল এই বুগে, মানুষ জড়জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম- 
গুলি বুঝিতে শিখিয়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের স্ুত্রপাত করিল । 
বিভিন্ন দেশে স্বদেশী ভাষার শ্রীবদ্ধি ও জ্রাতীয় সাহিত্যের জন্মও এই 
যুগের কথা 

তৃতীয় বিশেষত্ব দেখি ইওরোপীয় বাণিজ্যের বিশাল বিস্তারে । 
নৃতন নৃতন জলপথের সন্ধান পাইয়া! সমুদ্রপারের অজানা দেশের 
আবিষ্কার হইতে লাগিল বণিকদের উদ্যোগে । তাহার ফলে প্রথম 
জগৎজোড়া বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা দেয় । অনুন্নত দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন ও সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল ; ইওরোপীয় বণিকেরা 
সেখানে লুটপাট ও অন্যবিধ শোষণের ব্যবস্থা করিতে থাকে; আফ্রিকা 
হইতে নিশ্রোদের ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা৷ হইল । 
উপনিবেশ ও বাজারের অধিকার লইয়া! শোষক জাতিগুলির মধ্যে 
যুদ্ধবিগ্রহও আরম্ত হয় । 

চতুর্থ পরিবর্তন, ইওরোপে পণ্যদ্রব্য প্রস্তত করিবার প্রণালীর 
সধো। ফিউডাল সমাজের কারুশিল্প (11701019) বদলা ইয়া 
হাতের কাজের নূতন ধন, সমবেত হক্তোৎপাদন (1781)77090001৩) 
ছড়াইয়া পড়িতে থাক । কাজের মধা শ্রমভেদ ইহার মুলে 
রহিয়াছে । একটা গোটা জিনিস এক ধরনের কারিগরে প্রস্তুত না 
করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা তৈয়ার করিতে 
লাগিল। ছোটো কারখানারও আরম দেখি, যর্দিও কাজ এখনো 
হাতিয়ারের সাহাযোই চলিতে থাকে_ আধুনিক কালের যন্ত্রপাতি 
আত্রা পরে আমে । বিভিন্ন কারিগরের কাজ একত্র করা? তাহাদের 
মাধা কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া, উপাদান জোগাড় ইত্যার্দির ভার পড়ে 
বাবসায়ী বণিকদের উপর ; কারিগরের প্রস্তত জিনিস বিক্রয় এখন 
বনিকদের হাতে । ক্রেতার সঙ্গে কারিগরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ফিউডাল 
যুগের ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহার শেষ হইতেছে । অর্থনীতিতে এই 
নৃতন বাবস্থাকে অনেক সময় গৃহজাত শিল্প (00175010) নাম দেওয়া 
হয়, পরের যুগের মিল বা ফ্যাক্টরির সঙ্গে তফাৎ নির্দেশ করিবার 
জনা : হৃত্তশিল্পীরা তখনো প্রধানত নিজেদের গৃহে বসিয়া কাজ 
করিত পারিত। তৃতীয় ও চতুর্থ বিশেষত ছুইটিকে একত্র করিয়া 


মধ্যযুগের রূপাস্তর ৮১ 


এই সময়ের নাম দেওয়া হইয়াছে মার্কেণ্টাইল অথবা] বনণিকষুগ ; 
ইহাকে ক্যাপিটালিস্ট বা ধনিক যুগের আদিকাল হিসাবে ধরা যায় । 

পঞ্চম বৈশিষ্টাকে মাকস প্রাথমিক পুঁজি-সংগ্রহ নাম দিয়াছিলেন 
বিস্তারিতভাবে ধনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে ইহার দরকার ছিল । নানা- 
তাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । দেশের মধ্যে অনেক অঞ্চলেই ছোটো 
ছেটো চাবার উচ্ছেদ করিয়া জমি জড়ো হইতে লাগিল জমিদার ও 
অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতে । এই জমিতে ভেড়ার পাল চরাইয়া প্রচুর 
লাভের উপায় হয়। অন্যত্র কৃত্রিম সার ফেলিয়া, নৃতনভাবে চাষ 
করিয়া বেশি শশ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল । বশিকদের 
পুঁজি বাড়িতে থাকে নৃতন নৃতন বাজারে পণ্য বিক্রয় ও ভুবল দেশ 
লুটপাটের মূধা। একদিকে জমি ও টাকার সঞ্চয় ; অন্যদিকে দেখি 
বেকার নিঃস্ব লোকের ক্রমশ সংখ্যাবুদ্ধি । ধীরে ধীরে তাহা?দর আলু 
মজুরি ভিন্ন জীবিকানির্বাহের অন্ত উপায় থাকিল না। উৎপাদনের 
অবলন্বনগুলি তাহাদের হাতছাড়া হওয়াতে, ইহাহ্দর মালিক 
অধীনে মজুরি করা ভিন্ন গতি রহিল না। পরবতী যুগের প্রলে 
টারিয়েট ব। নিঃস্ব শ্রেণীর উৎপত্তি এইখানে | 

এই অধ্যায় আলোচা সময়ের শেষ বৈশিষ্টা, পণা উৎপাদন ও 
বিনিনর বাবস্থার প্রসার । নিক্ের ভোগের বদলে বাজালে বিব্রল 
জন্য উৎপন্ধ জিশিসের আঘিক নাম পণ্য । ধনতন্ত্রের জগতে সনস্ত 
মালের পণ্যে পরিণত হওয়ার ঝৌক থাকে, কিন্তু পুর্ণ ধনতন্ত ছাড়। 
অন্য সময়েও কিছু পরিমাগ পণ্য-বিনিমর চলিতে পাবে | মধাযুগেক 
রূপান্তরের সময় ইহার শিদর্শন সহজেই চোখে পড়ে । আসল ধন- 
তন্ত্রের মাওতার বাহির পণা-বিনিময়কে মার্কস অপরিণত বা আনান 
বিনিময় ব্যবস্থা (5101)15 ০০918100011) 90017010)%) নাম দিয়।- 
ছিলেন । ইহাকে অবশ্য স্বতন্ত্র সমাজ বলা চলে না, রূপান্তর পচন 
আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবেই আমরা ইহাকে দেখিব । 

চৌদ্দ শতক ফিউডাল অবস্কার প্রথম পরিবর্তন আরম্ত হয় 
চাষীদের মধো | জমিদারের টাকার দরকার বেশি পরিমাণে হই 
থাকিল ; পূরবদেশ হইতে বণিকেরা ক্রুসেডের পর যেসব বিলাস 
উপকরণ আনিতে লাগিল তাহ] ভোগ করিবার জন্য টাকা লাগি 
বেগার খাটাইরা খাস ক্তমি গাব করার চাইতে প্রজা্দর কাছ হইত 
নগদ টাকা আদায় এখন .বশি লাভের উপায় মনে হয়। তাই কিউ- 
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ডাল বাবস্থার প্রধান বিশেষত্ব, চাষীদের দিয়া সাক্ষাৎ জমি চাষ করার 
রীতি অনেক জায়গায় উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করে । অবশ্য ইহাতে 
শোষণের কিছুমাত্র লাঘব হইল নী। চাষীর] নামে মুক্তিলাভ করিতে 
গাকে, কাজে শস্য বিক্রয় করিয়া টাক। অথবা উৎপন্ন শস্তের অনেক- 
খানি দিয়া জমিদারের দাবি নিটাইতে হইত । উৎগীড়িত চাষাদের 
বিজোহ এই জময়ের ইতিহাসে বিখাত হইয়া আছে। ব্র্যাক ডেথ 
নামক মহামারীতে অসংখা চাষীর মৃত্যু হওয়াতে বাকিদের উপর চাপ 
অনেক বাড়ে। ফ্রান্সে ১৩৫৮ সালে প্রজাদের “জাকেরি' বিরাহ 
আরন্ু হয়; ১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডে ওয়াট টাইল।নরের নেতুতে চানী- 
বি/ডফাতও উচল্রথখযোগা । জার্মানিতে পনেরো শতকের শেম হইত 
ক্রমাগত চাষাদের বিচজ্াহ হইতে থাকে । ঘোর শীতের মধোও 
চামাতদর আস্ত ভরত: পরিবার অংস্তান ছিল ন|; জানান গুভা- 
বিংডাহের নিশান হিসাংল তাই ছেড়। জুতার ছবির বাবহারি দেখি 
পাই | 

শভরেও শ্েণাসংঞাম এখন তীত্র আকানে প্রকাশ পাইল । 
এখা,ন প্রধান অতাচারা টি ও ওস্তাদ কাপিগরেরা ; সাধারণ 
নাপিগরাদের উপর তাহা;দল শোষণ চলিল অবাধে । ইটালির শহর- 
ওলিতে মহাভনের আনিভাল: আব একটি উল্লেখযোগা বাপাৰর ; প্রথম 
বা।হ্ক-প্রতিষ্ঠ। এন সময়ে । ট!কার জোরে তাহারা শহরের মালিক 
৩ইয় দ্রাডাইল । ক্রক্ন্স গরাতে মহাজন মেডিচিনাই হইল শাসক ; 
ভপঞ্মানিতে নভাঁজন ঘগার বশ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেল্জিয়ামের 
লাগা প্রদেশে চৌদ শতক কাবিগবাদর সঙ্গে মালিকদের প্রকাশ্য 
যুদ্ধ অনেক বার হর । ফ্লিন ১৩৭৮ সালের চিয়ম্পি বিংাহেও 
সাধারণ কারিগরদের সংগ্রাম দেখা গেল । অন্তবিরোধে ফিউডাল 
গিল্ডগুলি ভাঙিয়া পড়িতত পাকে এই সময় হইতে । গ্রামের মতন 
শহরে পুরাতন আনল শেষ হইত থাকিল। 

ইটালির শতরগুলিতেই শৃতন বুজৌয়! সংস্কৃতির উদয় হয়__ 
এখানেই প্রথম রেনেসাসের আরম্ঠ, বণিকেলাই ছিল হিউম্যানিস্ট 
পণ্ডিতদের প্রধান সহার । মধাযুগের স্থিতিশীল অংস্কৃতি' ধর্মতাক ও 
ধর্মনীতি লইয়। বিভোর হইয়া থাক! আর ইহাদের তুণ্তি দিতে পারিল 
না। প্রাটীন গ্রাক ও রোমানদের বি্যাগুলির আবার চর্চা হইতে 
লাগিল, তাহাই এখন নৃতন যুগের বেশি উপযোগী মনে হয়। পেট্রাক 
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ও বোকাশিও ইটালিতে রেনেসাসের প্রচলন করিলেন ; লিওনাদো দা 
ভিঞ্চির মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের অপুর্ব সমাবেশ দেখা গেল, হিউমা- 
শিস্টদের মধো তাহার প্রতিভাই সব চাইতে উল্লেখযোগা। সেকালের 
হারানে। পুথি খুঁজিয়া বাহির করা হইতে লাগিল; প্রাচীন বইগুলি 
লোকে সযত্রে পড়িতে থাকে; ক্রমে নিজেদের ভাষায় আপনাকে 
প্রকাশ করিবার এবং চারুশিল্পের নৃতন বিকাশের পথে উতৎজাহ দেখা 
দিল। রেনেসাসের ফালে আমরা ইংলাণে পাই শেক্স্গীয়ারের 
যুগের মহান সাহিতা, তাহার কিছু পরে ফ্রান্সের সাহিত্য সম্পদ । 
অবশ্য রেনের্সাস ইটালিতে আরম্ত হয় অনেক আগে, চৌদ্দ শতকের 
শেষের দিকে ; নবজাগরণের ঢেউ ইংলাগু ও ফান্সে পৌছিতে দেবি 
হয়। (রনেসাস-শিলাগণ নানা দেশে কীতি রাখিয়া গেলেন ; ছবি 
কা, মুতি গড়া ও গৃহ শির্নাণে তাহার চিহ্ুগুলি আজ পধস্ত আদর 
পাইতেছে। এখানে উল্লেখযোগা কথা এই যে, এই হিউম্যানিস্ট 
স.স্কাতির সঙ্গে বণিক বুয়া শ্রেণীর যোগ নিবিড় । এই বুজায়া 
শ্রেনী ঠিক আজকালকার কলগধ়াল। ধনিক নয়। তাহাদের পূর্বগামী 
বণিক, মহাজন, ওস্তাদ কারিগর প্রভাতি লোক লইয়া বুর্জোয়া সম্প্র- 
দায়ের প্রথম আবির্ভাব হয়। হিউম্যানিস্টদের নৃতন বিশ্বদৃ্টিতে 
নবান বু'জায়াদের শ্বাভাবিক মনোভাব প্রকাশ পাইল । স্বর্গরাজ্য 
ও ধর্মততু লইয়া তাহাদের কী হইবে, পাখিব জীবনেই তো ক কিছু 
করিবার রহিয়াডে । মধাবগর বাধন ও নাইটের। নিক্ষর্মী ও মূর্খ, 
পুংপ্াহিতেরা অসৎ ও ধৃ--ডগতের সেরা লোক হইল স্বাধীনচেতা 
পরিশ্রমী বুজেয়া ব্যবসায়ীরা । আত্মা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ 
কা, জীবনে উন্নতি ও স্বিধার ভন্যা প্রয়োজন অন্য বি্ভার_-ভূঁগোল, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতিবিষ্ভা, চিকিৎসাশান্ত্র, সৌন্দর্ষচর্চার জন্য 
সাহিতা ও শিল্প । আধ্যাত্মিক কথ। ছাড়িয়া মানুষের যোগ্য বিগ্ভার 
অনুশীলনের জন্যই 'হিউম।|শিস্ট' এই নামের প্রচলন । লোকে নৃতন 
ধরনের শিক্ষ। চাহিতে লাগিল, অবশ্য সে-শিক্ষা শুধু বড়োলোক 
বুর্জোয়াদের পক্ষেই সম্ভব আর তাহাদেনই যোগ্য । জীবনে সাফল্য 
যে মস্ত বড়ো কথা, আন্মবিকাশ ষে প্রধান লক্ষ্য__হিউম্যানিস্টদের 
এই বিশ্বাসের আথিক মুল হইল বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্যম, আত্মনিভরতা 
ও নূতন নূতন ক্ষমতা লাভ । এই সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার ও 
'ছাপিবান পদ্ধতির উদ্ভাবন হওয়াতে বুর্জোয়া সংস্কাতি পশ্চিম 
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ইওরোপে জাকিয়া বসিল । 

মধ্যযুগের সামন্তরা ছিল ছোটো ছোটো রাজার মতন, দেশের 
রাজ। ছিল অনেকটা সেই সামস্তদের মধ্যে প্রধান মাত্র। আখিক 
পরিবর্তনের ফলে ছোটে ছোটো এলাকাগুলি আর স্বতন্ত্রতা রাখিতে 
পারে নাই, তাহারা পরস্পরের সঙ্গে বাজারের সুত্রে যুক্ত হইয়া 
পড়িতেছিল। গ্রামে ও শহরে শ্রেণীভেদ তীব্রতর হওয়াতে এখন 
অধিক শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন হয়, মালিক শ্রেণীগুলি 
নিজেদের শোযণের অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই কেন্দ্রীভত 
শাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিল। স্কবেচ্ছাচারী কতক 
সামন্তের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা খব করিয়া রাজাদের প্রতাপ এইভাবে 
গড়িয়া ওঠে; এতিহাসিক প্রীনের ভাষায় এই অবাধ রাজতন্দ্রকে 
নিউ মনাকি বল। হয়। ইংল্যাণ্ডে টিউডর ও ফ্রান্সে বুর্বন বং.শর 
রাজশক্তি এই ধরনের । এখানে দেখিতে হইবে যে, রাজী কিছু 
সকল শ্রেণীর উধের্ব স্থিত নিরপেক্ষ শক্তি নহে; নৃতন আথিক 
ব্যবস্থাকে শ্ববক্ষিত ও সফল করাই রাজাদের কাজ; বি/রাধাদের 
দমন করিলেও গ্রামে জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের, শহন্রে 
বণিক মহাজন প্রভৃতির, আঘথিক প্রভূত রাজারা মানিয়া ও লক্ষ 
করিয়া চলিত ; রাজাকে মালিকদের প্রবল পরাক্রান্ত পাহারাওয়ালা 
বলিলেও ভুল হয় না। এ-বুগের রাজারা রাষ্ট্রশক্তি অনেকখাণি 
বাড়ায়, কিন্ত দেখিতে হইবে যে, সেই বধিত শক্তি কোন্‌ কা.জ,' 
কাহার স্বাংথ লাগিতেছে। সাধারণ লোকের আথিক শোষণে বাধা 
দেওয়া হইতেছে এমন দৃষ্টান্ত রাজাদের বাবহারে প্রকাশ পায় লা। 
তাহারা জমিদার অত্যাচার, বশিকের পুঁজিবৃদ্ধি প্রভৃতির সহায় 
হইয়াই কার করিতেন । নাষ্থ্রের অস্তরবলবৃদ্ধি ও শীসণ্যন্ত্রের শ্রঙ্খলা 
বানা দেশের অধ। শান্তিরক্ষার নাম শোহিত সাধারণ লোকের 
ঘাড়ে শক্ত হইর' পিয়া বসিল ;: দেশর বাহির অন্য দেশ জয়। 
লুটপাট ও ব,বস'-বাখিচ্ছ প্রসারিত হইল । এই সমর কারুদের 
ব্যবহারে রাজার ্গমতা অনেক বাড়ে, যুন্দ-বিগ্রহের ধরনও বদলাইয়া 
যায় । ইংরাও- ও ফরাসী রাক্তাদের অনুকরণে প্রাশিয়া ও রাশিরার 
রাজারাও সতেরে। শতকে কেক্্রুভুত পাষ্ুশক্তি গড়ে। সেখানে 
তখনো ফিউডাল-প্রথাঁর প্রাচীন প্রভাব খাকিয়! গিয়াছিল. তাই 
রাজাদের শক্তি সেদেশে ফিউডাল শোষণ বাবস্থার সহায় হইয়। রহিল। 


মধ্যযুগের রূপান্তর ৮৫ 


নিউ মনাকির কেন্দ্রী ভুত রাক্তশক্তির যুগেই পশ্চিম ইওরোপে প্রথম 
দেখা দিতে লাগিল জাতীয়তাবোধ ও নেশন-এর ধারণা । মধ্যযুগের 
চিন্তায় সারা ইওরোপ এক বিরাট অখণ্ড এস্টান সমাজরূপে গণা 
হইত। বিডিনদেশীয় অভিজাতেরা পরস্পরকে সগোত্র নুন করিত, 
একই পুরোহিত শ্রুণীল নেতীত্রি নানা দেশন জনসাধারণ একস্ত্রে 
বাধা পড়িয়াছিল . এখন দেশে দেশে দেশী বুর্জোয়া ভেণী জাগিয়া 
টয়া নিংজদেন অধিকার ্াপনের পগে প বাড়াইবার সঙ্গে অঙজে 
দেশের জাতীয় ভ্াতন- বাধ ও আহ্বগ্রতাঘ মাথা তুলিতে লাগিল । 
ফিউডাল বিধিবাবস্থা বুজায়। আবহাওয়ার রূপভ্তরিত হও্য়ান সঙ্গে- 
সঙ্গেই লাল বিকাশ আনস্ত। তাই তাহার 
প্রন প্রকাশ পশ্চিন উহা লে, ঘেখালে প্রথম ফিউডভাল অবস্থা 
কাটিযা। হইত উরু হয়? গন হখন পুব ইওবাপ ও এশিয়ার 
সামন্ততম্গ শট পতি ভি গাকে, তথন সে-আপ্৮শও আব।র নেশনের 
মাহাব্া লোকের চোখে কুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই । 
ফিউডাল ধুগের একটি বিশেষত্ব শহরের গিল্ডগুলি ; তাহার 
দিন এখন ফুরাইয়া আসিল । ওভ্তাদদের সঙ্গে তাতাদেল সহকারী 
ভতা-স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর কারিগরদের সংঘর্ষে গিল্ছের মধো ভাঙন 
ধরে; ওস্তাদেরা আবার ক্রমে বণিকদের ফরমাশে খাটিতে থাকে 
তাই গিল্ডের আব বিশ্ষে-কিছু প্রভাব টিকিতে পারে নাই । ছোটো 
বাভা কাব্রিগরেরা সকলে এখন বণিকদের নির্দেশে কাজ করিতে 
লাগিল, প্রথনে বণিক শুধু কানিগরদের প্রস্তত পণাত্রবা কিনিয়া 
লইত । বাজার বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বণিকের। ফরমাশি জিনিস তৈয়ার 
করিবার আদেশ দিতে লাগিল, তাহারা কারিগরদের কীচা মাল 
জোগাইতে আরস্ত করে, নিদিষ্ট হারে কারিগরদের কাজের দাম দিতে 
থাকে । আজকালকার শ্রমিকদের মজুরি-প্রথার এইখানে আরম্ভ । 
তখন পধন্ত ভবশ্য বেশির ভাগ কারিগর বাঁড়ি বসিয়া কাজ করিত, 
হাতিয়ার গুলি তাহাদের তখনো নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। পরিবারের 
সকালেই বধিকদের ফরনাশে পাটিত, হাতের কাছে মেয়ে ও শিশুদের 
নিয়োগের শুত্রপাত এইভাবে । হাতের কাছের মধ্যে শ্রমবিভাগ 
বাড়িয়। চলে, কারিগরদের সাধারণত সমস্ত জিনিসটা তৈয়ার না- 
করিয়া তাহার বিশেষ বিশষ অংশ প্রস্ততে লাগিরা থাকিতে হইত । 
বণিকেরা ভ্রম-ক্রমে হইয়। প্ড়িতেছিল একালের ধনিক, আব কারি" 


৮৬ ইতিহাসের ধার! 


গরের। ধীরে-ধীরে মজুরির দাসত্বে নামিয়া যাইতেছিল । ছোছটা- 
ছোটো কারখানার স্ষ্টিও দেখিতে পাই--পরবতা বুগের মিল ও 
ফ্যাক্টরি পূর্বাভাস এইখানে । এই কারখানায় ধর্মঘট দেখা গেল-__ 
শ্রেণীধুদ্ধের নৃতন এই রূপ এখানে প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ড প্রভাতি 
দেশে কাপড়ের ব্যবসায়ে ধনতন্ত্র প্রথম শিচ্জর মতি ধনে । 

গ্রামে ছোটো চাষীদের তাড়ানো আর তাহ।.দের জমি দখলও এই 
যুগের বৈশিষ্টা। আসল ফিউডাল সমাজে ঠিক ইহার উপ্টা বাবস্থা 
দেখি, তখন চাষীকে গ্রামে আটকাইয়! রাখাই ছিল উদ্দেশ্য । এখন 
পশ্চিম ইগরোপে সার্ষ প্রথা উঠিয়া গেল; অবশ্য যে-সব চানী 
গ্রামে টিকিয়া রহিল তাহাদের উপর জ্রমিদারের চাপ কিছুনাত্র কমিল 
না। নধাধুগে গ্রানের সাধারণ জমিতে সকল চাষীর কিছু অধিকার 
থাঁকিত, যেমন গোরু চরাইবার দাবির উল্লেখ করা যায় । এবার 
গ্রামের সাধারণ জমিগুলিও জমিদার ও বড়া চাষীরা ভাগ করিয়া 
লইল, তাহারা বেড়া দিয়া নিজেদের সম্পত্তি আলাদা করিয়া ফেলে । 
টিউডর আমলে দেখি, এই বেড়। দেওয়ার প্রথার প্রতিবাদ সার 
ইংলাাওওড মুখরিত করিতেছে । গ্রামের বড়োলোকের৷ এবার ভেড। 
চর।ইবার খন্দাবস্ত করিয়া অথবা উন্নত ধরনের চাষের সাহায্যে 
নিছেদের অম্পদ বাড়াইতে থাকে । ভেডার পশমের চাহিদা 
বাড়িতেছিল ; নৃতন পদ্ধতিতে শস্ত উৎপাদন বুদ্ধি পায়। চাষীর! 
দলে-দলে গ্রাম হইতে উৎখাত হইয়া কাজের খোজে রাস্তায় বাহির 
হইতে লাগিল ; 'এই বেকার লোকেরা 'একট। সমস্ত হইয়া দাড়ায় । 
এলিজাবেগের সময় শান্তিরক্ষা জন্য স্থানীয় কর্তৃপম্ছদের ইহাদের 
কিছু-কিছু সাহায্যের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য 
মালিকেরা তাহাদের উপর কড়া শাসনের ব্যবস্থাও করিয়াছিল । 
বেকার চাষীরা অনেকে যায় শহরে কাজের খোজে । যখন মিল 
ও ফ্যাক্টরি গডিয়৷ উঠিতে থাকে, তখন ইহাদের মধে অনেকেই মঞ্জুর 
শ্রেণীতে ভিডিরা গেল । 

বিদেশে বাণিজ্য বিশ্তারের দিকে প্রথম কথা নৃতন দেশ আবিষ্কার । 
প্রাচ্দেশের সঙ্গে মশলা প্রভাতি আনিবার কারবার ইটালীয় 
বণিকদের হাতে ছিল। পনেরো শতকে তুকাঁদের দিশ্বিজয়ের পর 
সেই বাণিজ্যে বাধ! দেখা যায়। জলপথে ভারতবর্ষে পৌছিভে পারিলে, 
ব"ণিজা ফীাপিয়া উঠিবে ভাবিয়া পশ্চিম ইওরোপের বণিকেরা তখন 


মধামুগের রূপান্তর ৮৭ 


সাগর পাড়ি দিতে আরম্ভ করিল । প্টগালের প্রতিনিধি ভাকক্কা ডা 
গামা ১৪৯৮ সালে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে শৌঁছিলেন । 
তাহার ছয় বৎসর আগে স্পেনর কমচার: কলম্বাস পুথিবা ঘুরিয়া 
ভারতে পৌছিবার চেষ্টায় জামরিকায গিযা ভাভিরি হইলেন ইহার 
পর আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকূলে পট গাজ বশিকে এব? নৃতন 
মহাদেশ আমেরিকায় স্পেনের লোকরা সাম্রাজা গড়িল : আট 
লান্টিক মহাসাগরের কুলের অন্তা দেশগুলি_-ফ্রান্স, ইলা, 
ইংলাণ-_পরে নূতন আবিষ্কত দেশগুলিতে ভাগ বসায় । দেশ 
আবিফারের জলা জলযাত্রায় আমলা সেকালের নাধিকদেক অসাধারণ 
রৃতিত্ ও সাহস দেখিতে পাই! কিন্তু তাতার পিছনে ছিল বণিকদের 
অর্থবল ও উৎসাহ, আর রাজাদের উপর তাহাদের প্রভাব । 
নৃতন-নৃতন বাণিজোর উপকবণ ও লুটপাটের সম্মাবন। জোগাড় 
হওযাতেই উৎসাহ বাড়িরা চলে । আফিকার উপকূল হইতে হাতীর 
দাত, সোনা আর নিগ্রো-দাস সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইল; আমেরিকা 
হইতে রুপা আর সে-দেশের তামাক প্রভৃতি নিজন্ব নণা জিনিস 
পাওয়া গেল। বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাণিতেে নামিত থাকে 
মোলো ও সতেরো শতকে বূডা-বডো কোম্পানি গড়িয়া! ও. তাহার 
মধ্যে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসা ইস্ট ইর্ডিয়া কোম্পানি আমাদের 
দেশের ইতিহাসে সুপরিচিত । রাঁজারা এই কোম্পানিদ্রে নানাভাবে 
সাহায্য করে, তাহাদের লাভের কিছুটা অবশ্য রাঙ্গাদের ভাগে 
আসিতে থাকে । কিন্তু তখনকার বাণিজা কিছু সমানে-সনানে কার- 
বার ছিল না। ইওরোপীয় বণিকেরা অকিঞ্চিংকর সামান্য জিনিস 
চালান করিয়া তাহার বদলে দামী দ্রৰা আদায় করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল ; 
আর অনেক ক্ষেত্রে আসল বাণিজোর বদলে লুটপাটের বাবস্তাই বেশি 
চোখে পড়ে । আফ্রিকার কূলে নিশ্রো ধরিয়া তাহা"দর বাঙ্াৰে 
দাসরূপে বিক্রয় করাটা লাভের একটা মস্ত উপায় ছিল . যেখানে 
সাআ্াজ্য গড়িয়া ওঠে, সেখানে আদিবাসীদের শোমণ বাণিজোর 
চাইতেও ছিল বেশি লাভজনক । উত্তর আমরিকার আদিম আদি- 
বাসীরা এবার প্রায় লোপ পাইতে বমিল, দক্ষিণ আমেরিকার লোক- 
দের অবস্থা হইল দাসদের শামিল । সঞ্চিত রত্বভাগডার বি/দশীরা লুট 
করিয়া লইল, খনিতে ও ক্ষেতের কাজে নূতন প্রভুরা দেশবাসীদের 
খাটাইতে লাগিল অনেক সময় অমান্রষিকতাবে । ছুই হাত লুটিয়া 


৮৮ ইতঠিহাগেস ধারা 


অসংখ্য লোক বড়োলোক হইয়া গেল। খালি ভমিত্ত ইওরোগায় 
উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়া আথিক সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে । অজস্র 
সোনা ও রুপা ইওরোপে আসিয়। জমা হণ্য়।তে জিনিসপত্রের দাম 
“ড়িযা যায়; তাহাতে গরিবদের হইল বিশেষ অস্বিধা, বণিকদের 
আসিল লাভ । 
স্পষ্টই বুঝা যার যে, বদিকঘুগের এই আবহাওয়ায় প্রাচীন ধর্ম- 
মতের পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক, ঘোলে। শতন্কর রিফনেশনে তাহার 
পরিচয় পাওয়া গেল । কাাখলিক ধর্ম ও ভাচার-ববহারে সংস্কারের 
চেষ্টা মধ্যযুগেও অনেকবার হয়, কিন্ত তখন সংস্কারকদের পিছনে 
কোনা প্রবল শ্রেণীর সমর্থন না-থ।কাতে সকল চেষ্টা হয় বার্থ, 
মধাযুগের হেরেটিক বা বিধ্মীরা শুধু চার্চের হাতত শাস্তিই ভোগ 
করিত । বণিকবুগর প্রসারের সময় ইহার অনাথ) দেখি! তখন 
অনেকের, বিশেষত বণিক ও নৃতন ধশিকদের মানে হইতে লাগিল যে, 
কাথলিক চার্চ নূতন আথিক বাবস্থার পথ বাধাস্বরূপ | চাচ প্রাচীন 
ধিউডাল-প্রথাকে আকডাইয়া ছিল : দেশের অনেক জমি পুরোহিত- 
দের হাতে সেকালের পদ্ধতিতে চাস হইত ; বণিকদের অযথা লাভ, 
মতাজনদের স্রদের কারবার, প্রতিহমাগিত! ও কাড়াকাড়ির মাধা 
সম্পত্তিবুদ্ধি, আগিক ভীন্মে উনতিব ডে ধর্মের বিধি-বিধান 
অগ্রাহ্া করা ইত্যাদি বাপারে চার, উৎসাহ ছিল না। ক্যাথলিক 
চার্চও ছিল শোষ-ণর উপব প্রতিষ্িত, কিস্ত সে শোষণ সেকালের 
ফিউডাল শোষণ; তাহার প্রতিবাদ দেখা যাঁর চাষীদের বিড্রাহের 
মূধা। প্রটেস্টান্ট ধম মোটামনি নুতন ধনের শোষণের পঙ্ছপাতী 
ছিল। চারের প্রন্ভত ভঠিতে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদার বিপ্লবের পথে পা 
বাড়ায়, রিফর্মেশন আর হঈল বিপ্বীরাপ | কিন্তু জনসাধারা,ণল 
অ1থিক মুক্তিতে 'প্রটেস্টাণ্ট “নতা?দর আগ্রহ ছিল না) তাইজ্ঞার্গীনির 
প্রঙাবিদ্রোহের ও ধর্মের পূণ অস্কারের চেষ্টাব প্রতিবাদ করিতে 
প্রটেস্টাণ্ট নেতারা লুখারের নেতুত্বে দ্বিধা করিল না; শাসকাদের 
প্রজাবিজোহ দমনকে তাহার! করিল সমর্পন । পশ্চিম ইওরাপের 
কাল্ভিনিস্ট সম্প্রদায় লুথারের চাইত বেশি বিপ্লবী ছিল; কিন্ত 
সেখানেও দেখি বুুর্জারা স্বার্থসিদ্দিটুকুর পর সাধারণ লোকের যুক্তি 
সন্বন্গে রর অবহেলা । তবুও ফিউডাশ-প্রথার বড়ে। সহায় 
ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা রিফমেশনের ফলে ভাঙিরা পড়ে । জেস্ইট 


হধাযুগের রুপার ৮৯ 


ইত্যাদি কাথলিক সংঘের আপ্রাণ চেষ্টায় পুরাতন ধর্ম দক্ষিণ ইও- 
রোপ বঙ্গার রহিল বট, কিন্তু ফ্রান্ন প্রভৃতি সেই-সব দেশে চার্চকে 
নূতন আঘথিক বন্দোবস্তের সঙ্গে রফা করিয়া লইতে হয়। রিফর্সে- 
শুনে মোট লাভ হইল বণিক ও ধনিকদের, ইওরোগের সাধারণ 
জীবনযাত্রার ধরন তাহাদের স্বার্থের উপযোগী রূপ লইতে লাগিল। 
চাচের সম্পত্তি লুট করিতে পারা ছিল তাহাদের এক মণ লাভ। 
এই কাজে ভাগ বসইতে পারা হাজার। ও জমিদারেরা অনেক 
সময় চাচের বিরুদ্ধ যায় । সাধারণ লো:কর নুধা জাতীয়তার ভাব 
পোপের ক্ষমতা নষ্ট করিবার কাজে সহায় হইয়াছিল, কিন্ত রিফর্মে- 
শনে তাহাদের বিশেষ আথিক ল!ভ দেখা যায় নাই । ফিউডাল 
শোষণের বদলে বণিকদের দ্বার! শোমণের পথ এবার আরো পরিক্ষার 
হইল । হল্যাণ্ড, ইণ্লাও ও জ্রান্সে তাহার পপিক্ষার প্রমাণ পাওয়া 
য|য়। 

বুর্জোরা অজ্যুদয়ের আর-একটি দিক দেখ। ঘায় বিজ্ঞানচায় । 
বারুদের বাবহার যুদ্ধে বন্দুক-কামানের ভিতর দিয়! সপান্তল আনিল। 
দিগদর্শন যান্ত্রর সাহায্যে সমূদ্র-যাত্র। সহজ হইয়া আস । কাগজ ও 
ছাপার উদ্‌্ভাবনায় বূজেয়। বিদ্যার বিস্তার সম্ভব হয়| “গাাতিবিদ্যার 
উন্নতি উল্থঘোগা । কোপারনিকাস প্রনাণ করিলন যে, 
পৃথিবী লাটি,মর মত ঘুরিতে ঘুরিতে স্্যকে প্রদক্ষিণ ক; ক্রনো 
দেখা ইলন যে, ক্ুর্ধ ও গ্রহগুলি নম্চভ্রজগতেদ সমান) অংশ মাত্র ; 
কেপলার গ্রহ প্রভৃতির গতি নির্ধারণ করেন ; গারলিলিও দৃণবাক্ণ 
যান্ত্রের ও নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বলের হিসাব বাহিন টস 
লাইব.ণ্ৎস্‌ এ তিনি অঙ্কশাস্রেলর আশেষ উন্নতি করেন; ডেকাটে 
একাধার দাশনিক ও গণিতবিদ । গতিবিজ্ঞান গড়িরা উঠিল, গ্রহ- 
নক্ষত্র :স্ত ক-নি়ম মানিয়া চুল তাহা বোঝা গেল । দসায়নশাস্্ 
আস্ত হইল বয়েল-ঞএর কাজের মধ্ো। হাভে শরানের ভিতর রক্ত- 
সঞ্চলনের নিয়ম বাহির করেন । প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির 
না-করিয়া প্রকৃতির ভগংচক যাচাই কপির দেখা বিজ্ঞানের মূলস্থত্র ; 
বেকন সংতনো শতকের গোড়াতে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে চিন্তার 
জগতে স্তারী রূপ দিলেন । চেদ্দ ও পনেরো শতকের রেনেসাসে 
বিজ্ঞানে পথ পরিক্ষার হয়, কিন্তু তন বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতে থাকে 
যোালা € সাতিলা শতক । বুঃজায়া শ্রেণীর প্রতিপত্তি, আথিক 


১০ ইতিভাসের ধারা 


উন্নতির উদ্যম, ও নৃতন অনুসন্ধানে কৌতুহল বিজ্ঞান-চচার প্রেরণা 
আনিয়| দিল। জড়বিজ্ঞান ও এমন-কি গণিতের অনুশীলনের পিছনেও 
তখনকার ব্যবহারিক জীবনের বহুবিধ তাগিদ আনকাংশে ছিল, এ 
কথা এখন বনু পণ্ডিত স্বীকার করিতে আরস্ু করিয়াছেন । 
বণিকযুগের শেষ বৈশিষ্টা উদার-নীতিপ আবিগাবে । সতেরো 
শতাব্ধার ইংলা7৩ তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠ। দেখি ' কেন্দ্রান্টত নিউ 
মনাকিতে রাভ। শোষকদের রক্ষী ছিল। কিন্তু ইংলাযাগ্ডের নৃতন 
জমিদার ও বু্ায়া বণিকেরা দেখিল যে, অবাধ রাজতন্বে স্রুবিধার 
মতো অস্ুবিধাও আছে । ফিউডাল জমিদারদের প্রতিপত্তি একেবা;র 
শেন হয় নাই, স্টয়া্ট পাজারা অননকখানি তাহাদের হাতে গিয়া 
পড়ে। ব্রিফর্মেশনের পরও ইংলাগ্ডের চাচ অনেকখানি প্রাচীনপন্থী 
থাকিয়। যায়, অথচ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য কাল্ভিশিস্ট প্রভৃতি বেশি 
অগ্রসর সম্প্রদ।”য়র প্রভাব ছিল--তাই ধম লই! আ রি বিরোধ 
দেখা দেয় । বণিকদের ক্ষমতারদ্ধি রাভার মনঃপুত ছিল শাঃ রাজ- 
শক্তি ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহায়তার ঢাইত বাধারই সি করিতে 
থাকে । ইংলাণের বিশেষ অবস্থায় ফিউডাল যুগেই পার্লামেন্ট 
নামক স্কায়ী গ্রতিনিধি-সভার উৎপত্তি হয়, এতকাল পষস্ত সেই সভা 
রাজার হাতেই ছিল বলা চলে । এখন ঘৃতন জনিদার, বণিক ও ধর্ম- 
সংস্কারকদের প্রভাব পার্লামেন্টে বাড়িয়া চলিল। তেরো শতকে 
রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের অধিকাংশের বারবার সংঘর্ষ হইতে রাজাকে 
সমর্থন করিত ফিউডাল জমিদার ও রান পন্থী পুরোহিতের | 
দেশের বণিক ও শিল্পপ্রধান অংশগুলি পার্লামেন্টের দলে রহিল। 
ইংল্যাঞ্ডের স্ুবিখ্যাত গৃহযুদ্ধ ইহার ফল। পরাজিত রাজা প্রথম 
চার্লস্-এর প্রাণদণ্ড হয়; তাহার পর ইংল্যাণ্ড ভ্রমওয়েল-এর আমলে 
বারো বৎসর রিপাবলিক ছিল । তখন দেখা গেল যে. বিজয়ী নেতারা 
ও তাহাদের দালের লোকের! সাধারণ প্রজার স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করে 
নাই, বুুজায়া স্বার্থের সংরক্ষণই ছিল প্রধান লক্ষ্য । প্রাচীন 
জমিদারিগুলি কাড়িয়া লইয়! ভাগ করিবার চেষ্টা, বণিকদের স্বার্থে 
হল্যা্ডের সঙ্গে বুদ্ধ, স্পেনে কাছ হইতে উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া, 
বাণিজোর সুবিধার জনা আইন-কানুন ইতাপি বাপারে নেতাদে 
আগ্রহ ছিল। কিন্তু আথিক শোনণ বন্ধ করিবার চেষ্ঠা কিংবা 
সাধারণ লোকের পুর্ণ রাষ্ট্রিক অধিকারের দাবি পূর্ণ করিবার কোনো 


মধাসুগের রূপাজ্তৰ ৯১ 


লক্ষণ দেখা গেল না । এই-সব দাবিব্ন সমথকদ্ল বং দমন করিতে 
কোনো ত্রটি হয় নাই । কিন্তু পুবোপুনি বৃ্জীয়! লাজন্বের সময় 
তখনো আসে নাই, অল্পদিনের মধো স্টয়াট প্াঙ্গাতদব ফিলাইয়া আন। 
হয়। রাজা আবার স্ষেচ্ছাচার আরম্ভ কলায় ১৬৮৮ সাল স্টয়াটিদের 
তাড়াইয়া নুতন রাজবংশ আনা! হইল । ইনার পর লুুজায়। প্রকুতের 
পথ ইংল্যাণ্ডে পরিক্ষার হয় । বণিল, মহান, মতিন জমিদ!্র প্রভৃতি 
রাষ্্রশক্তিকে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া ফেল, কিস্ত তাহাদের 
সকলকে গ্রাস ক্রিয়া নৃতন ধনিক “শ্রণান অভ্ভাদস় তখন আগতত- 
প্রায়। 

সতেরো শতকের ইংরাজ বিপ্লবের আমল বিজয়ী প্রজ্গাশক্তি 
বুর্তোয়া বণিকদের নেতৃত্বে উদার-নীতির স্ববিশ্বাত মতবাদ প্রথম 
গড়িয়া ভুলিয়াছিল : তখন প্রধান লল্ষ্য ঠিল প্রজ্ঞার প্রতিনিধি- 
সভার চাপে অবাধ রাজশক্তিকে সংকুচিত করিয়া নিয়মের মধ্য 
আনা, ইহারই নাম হইল নিয়নতন্ত্র অর্থাৎ কন্স্টিটিউশন ' অন্য লগা, 
বাক্তিবিশেষের নিজ মত প্রকাশ, স্বাধীন চলাচল ইত'াদি কায়কটি 
বি:শষ অধিকার আইনেন জোরে স্রপ্রতিদিত করা অবশ্য :এ- 
অধিকারগুলি আসলে বৃজোয়া আগিক বগ্ডির বিস্তাপ ও সনান্টে 
বুঃজায়া প্রাধান্যেরই পথ পরিকষার করিতে পাকে 

ইংল্যান্ডে উদার-নীতি প্রতিট্িত তইবার প্র আঠা শতক 
আমেরিকার উপকূলে ইংলাজ উপন্ি-বশগুলিতে সাড়া পড়িয়া যায় । 
এখানে কোনো কালেই ফিউডাল সমাজ্ত গদ্িয়; ওঠ নাই, উপ- 
নিবেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বণিকধুগে মাত্র! উপশিবেশের ইংরাজ 
অধিবাসীরা মাতৃভূমির কর্তাদের চাপে বির হইয়া সাগবপারে 
নিজেদের জাতীয়তা গঠন ও স্বাধীনত। অঙ্গনে? লিংকে ঝঁকিতে 
থাকে । আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর আপিল ১৭৭৬ সালে, ইরাজ্গ 
অধিকার লোপ পাইল ১৭৮৩ খুস্টাব্ে । এই আমেরিকান নিপ্রবে 
দ্বিতীয়বার উদান্র-নীতির জয় ঘোষিত হল; ১৭৮৭ সালে এ-অঞ্চলে 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঘুক্তরাঞ্ গঠিত হওয়াতে আধুনিক পুথিবার 
দ্বিতীয় নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্তার প্রবর্তন হয় । 


পুর্ণ ধনিকতন্ত্রের সমাজ 


কাপিটালিজম্-এর ৫শশব অবস্থা বণিকঘুগের নুধা, কিন্তু তাহার 
পধিণতিই ইও:রা-পর ইতিহাসে প্রকৃত ঘুগান্তন আনিল বলা যায় । 
গত আড়াই শত বসব জাসজ ধনিব-ভ্ন্ত্রর খগ ) এবার আমাদের 
ইহার কথা আলাল করিত ভই'বে | | 

ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিল ঢেখিতভি গাই সমা০ এখন মূল শ্রেণী 
দুইটি-ধনিক ও শুমিক, ভাহা1 গ্বস্পর-বিলোধা, তাহাদের ছন্দের 
সমাধান ধনতাহ্ি'কি বাবস্তার মধো সম্ভব নর । মুল ছুই শ্রেণীর পাশে 
অন্যান্য শ্োণী ধনত।জ্ত্রিক অনা থাকিয়। যায়, কিস্তু তাহাদের প্রভাব 
অপেশ্াকৃত সম । জমিদার, বণিক, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণী এখন 
ধাশকু শ্রেণার সহিত নিবিড় যোগে সংশ্লিষ্ট ; ইহারা সকলেই বৃজ্ায়া, 
যদিও জমিদারের মধ্য প্রাচীন ফিউড।ল আভিজাতোর চিহ্ন থাকে, 
এবং কোনো-কোনো দেশে কিউডাল-প্রথাযর চাষার শোষণ আংশিক 
ভাব টিকিয়া যায়। কিন্তু বুঃ্রায়াদের নেতৃস্থানীয় এখন পুঁজিপতি 
ধ্দিকেরা, যাহারা উৎপাদল কাজে মূলধন খাটাইয়। মজ্রদের দ্বারা 
পণ.দ্রব্য উতৎ্পম করাইতেছে, তাহাদের সন্জ বণিক অথবা জমি- 
দারদের ছোটোবা.টা বিরোধ দেখা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
ইংলাাখে যেমন ধনিকতদর অবাধ বাণি€৮া2 লাবিতি জমিদ।রদের 
আপত্তি ছিল, কিংবা উংরাভ াজনীতিল (ত্র যেমন টোলি দল 
সাধারণত জমিদালুদর স্বার্থ রক্ছা করিয়া চিত আর হুইগ দল করিত 
বশিক ও ধনিকদের স্বার্থসঙ্গান। কিন্ত এই-সব লড়াই আসল ঘরোয়। 
বিবাদ, সাধারণ লোকের উপর শোষণেন লাভ লইয়া ভাগাভাগি 
ঝগড়।। ফিউডালপন্থা জমিদারাদর কণা ছাড়িয়া দিলে বল। যায় যে, 
এখন শোষণের আসল কাজটি খাক ধশ্কিদন হতে । ধনিককে 
লাভের কিছু অংশ দিতে হয় ভমির মালিককে, কিছুটা বণিকদের, 
আর কিছু মহাজনকে ; যাহা বাকি থাকে তাহাই হইল ধনিকের 
নিজব্ম মুনাফা । সকল বুর্জোয়া শ্রেণী তাই পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
ভাব বুক্ত এবং তাহাদের মধ্যে ধনিকেরাই কেন্দ্রস্থানীয় । 

বৃক্জায়াছদর পর অমাহজ স্থান পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির । 


পৃর্ণ ধনিকতস্ত্রের সমাজ ১৩ 


তাহাদের আমাদের ভাষায় মধ্যবিত্ত বলা চলে, বুর্জোয়ার প্রাতিশব 
হইল বিভ্তশালী অথবা সম্পত্তিবান। এই পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে 
পড়ে ছোটো-ছোটো স্বাধীন ব্যবসায়ী, স্বাধীন কারিগর, দোকানদার 
প্রভৃতি এবং কৃষকেরা । ধনতান্ত্রিক সনাজে পেটি-বুজৌয়াদের মধো 
ক্রমাগত শুরভেদ হইতে থাকে; ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক 
অর্থলাভ করিরা, অন্যদের খাটাইয়া আসল বুজৌোয়া শ্রেণীর মধ্যে 
প্রবেশাধিকার লাভ করে। অন্যদিকে বেশির ভাগ পেটি-বুজোয়ার 
আথিক দুরবস্থা বাড়িয়া চলে, তাহার! ধনিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে, 
তাহাদের আধিক স্বাধীনতা কমিতে-কমিতে মজ্রদের মতণ হইতে 
থারে। অধিকাংশ রুমকদের ভাগ্যে জোটে এই অবনতি ; তাই দনতন্ত্ণ 
আমল গরিব কৃষকদের সঙ্গে নজুরদের সংযোগ স্বাভাবিক । 

বুর্জোয়। এবং পেটি-বুর্জোয়া বাদ দিলে বাকি থাকে শ্রমিক ব। 
মজুর শ্রেণী-মার্কসবাদে যাহার নাম প্রলটারিয়াট অথবা নিন 
ভেণী। এই মজুর বাতীত ধনতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব । মাকসের মতে 
আভ্ুকের দিনে সার্থক বিপ্লব আসিতে পারে একমাত্র মজুর শ্রেণীৰ 
নেততে, ধনতান্ত্িক শোষণ শেষ করা প্রধানত ইহ।দেরই স্বার্থ । কিন্তু 
মজুরদের মুক্তি মানেই সমাজের এমনভাবে পুনর্গঠন যে, তখন শ্রেণাভেদ 
উঠিয়া যাইতে থাকিবে ! শ্রেণীহীন সমাজের অন্য নাম জাম্যতন্ত্র, তাই 
মজুর শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন হইল সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিবার 
প্রধান উপায় । 

ধনতান্ত্িক সমাঙ্গে প্রধান বিশেষত্ব হইল একদিকে পুঁঙ্িপাতি 
ধনিক শ্রেণী, অন্যদিকে সবহার। মুর শ্রেণী। ইভাদের সম্বঞ্ষের উপল 
সমাজের আখিক গড়ন নির্ভর করিতেছে । উৎপাদ:নর প্রধান 
উপাদানগুলি ধনিকদের সম্পত্তি ; তাহাদের হাতে রহিয়াছে জমিন 
কর্তৃত্ব, কীচ। মাল, উৎপাদনের যন্ত্রগুলি, অর্থবল ইত]াদি। কিন্তু 
উৎপাদনেত্র আসল কাজ ধনিকেরা করে না, তাহা-দর উপদ্ শুধু 
তদারকের ভার, তাহাও আবার বেশির ভাগ সময় বেতনতোগা কর্ম- 
চারীদের উপর দেওয়া হয়। উৎপাদনের আসল পরিশ্রীম ুরদের 
ভাগে পড়ে । মঞ্ররেরা নিস্ষে, তাহাদের কোনো সম্পর্তি পাকে না, 
তাই তাহাদের পন্ষে ধনিকদের কাছে কাজ লওয়া ছাডা গতি নাই । 
মজুরের একমাত্র সম্পত্তি দৈহিক শক্তি, খাটিবার ক্গমতা। বাঁচিয়া 
থাকিতে হইল তাহাকে দিনের পর দিন সেই শত, বেচিভে হয় 


৯৪ ইতিহাসের ধারা 


মালিকদের কাছে । তাহার পরিবর্তে সে পায় মজুরি, মজুরির 
অথে তাহার কোনোক্রমে খাওয়া-পর। চলে। মজুরের প্রতিদিনের 
পরিএমের খানিকটায় তাহাকে যতটা মজুরি দেওয়া হইয়াছে এবং 
কাচা নাল ইত্যাদির জন্য ঘে অর্থ নিয়োগ হইল তাহার মূল ধনিক 
ফিরিঝ। পায় : কিন্ত বাকি অ্শটায় মজুর যাহা উৎপাদন করে তাহাও 
মালিকের প্রাপা, সেই অশ মালিকের লাভ। ধনতান্ছিক শোষণের 
মুল পপ হইল ই | 

আগেকার বাবস্কা হইতে ইহার পাথকা সহজেই চোখ পড়ে। 
কা৮। মাল অৎবা যন্ত্রপাতি রান সম্পর্ভি নয়. শ্রমিক যাহা উৎ- 
পাদন করে তাহাতে তাহাল কোনলা অধিকার নাই, তাহার সমস্তটাই 
ধনিঃকবির অম্পত্তি ; সেকালের কারিগন নিজের প্রস্তত পণ্য বিক্রয় 
করিত. মধাপিন স্বাদন কাবিগন এখনো তাহাই করে । একালের 
ূ - ব্চ তাহার খাটিবার শক্তি । বণিক- 
যুগ আমরা মাঞ্চালাবি টা অবস্থা দেখিতে পাই; তথনুনা 

দক সম্পন্তি। ধনিকধুগে উৎপাদনের 
যু শ্রমিকদের কোনো পাতার না যতই মজুরি দেওয়া হউক-ন।- 
কেশ, মজুরের! বিভ্তহান নিজ শ্রেণি | শোষণের আবার রূপান্তর 
হইতে দেখিতে পাই । 

ধমতান্িক বাবস্ঠ। রা লি গডিরা উঠিল ও ভতপাদনর ০য- নুতন 
গ্রণালার ম.ধা, ইতিহাস তাহ নাম দেওবা হইয়াচ্ছ শিল্প-বিপ্রীব । 


আ1%1.ল। শতক ইংলাাতও তাহ'র প্রকাশ, উনিশ এতকে তাহার 
পরিণতি । হৃংলাঙ হইতে হৃতন রা ইওকোপের অন্যত্র, ক্রমে 
পাবার সব হড়াহয়া পড়ে। ইহার মূধা প্রথম কথা যন্ত্রের 


বাবহার, ভাতিয়ালল পকিন্চ্ত কলর নিংরাগ । আক.রাইট ও হার-_ 
এাঁভজ্‌ স্রতা কাটিবার যঙ্ধ পাহির করন ; কলের তাত স্ষ্টি করিলেন 
কা্টপাইট। গ্রে আবিষ্কৃত স্টদ-এঞ্জিন সকল প্রকার কল 
চ|লাইবার কত লাগিল । তাহার সহিত আসিল (লাহা গলাইবার 
ও ইস্পাত গুস্তত করিবান নুতন প্রণালী এবং কযলার উৎপাদন 
ব!ডাইবার উপায় । একটিব্র পন একটি হুতন উদ্ভাবনের ফল 
শৃতন শিল্পের সষ্টি হইতে লাগিল । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, 
শুধু নুতন কৌশ.লর উদ্ভাবন ধনতন্ত্র আসিতে পারে না 
একদিকে পুঁজিগতি ধনিক. অনিক নিন্ব শ্রমিক না-থাকিলে 


পূর্ণ ধনিকতন্ধ্রের সম ৯৫ 


কলের ব্যাপক ব্যবহার চলিতে পাবিত না। কলের কাজ বড়া 
কারখানা ছাড়া চালানো অসম্ভব-_তাই এবার মিল ও ফ্যারি দেখা 
দিতে লাগিল। বাড়িতে বসিয়া কারিগরদের কাজের আর সুবিধা 
থাকিল না, কারখানায় হাজার-হাজার মজুর খাটানো আরম্ত হইল। 
এমন-কি, চাষের কাজেও কিছুকিছু কলের আয়োজন দেখা যায়; 
কিন্তু চাষীদের ছোটো-ছোটো ক্ষেতে কল চলে না, যেখানে অনেক- 
খানি জমি একসঙ্গে চাষ করা সম্ভব সেখানেই কল চলিল। বাড়া 
কারখানা ও বড়ো ক্ষেতে উৎপন্ন জিনিস কলের কল্যাণে শস্তায় 
বেচা সম্ভব; তাই ছোটে কারবার ধ্বংস হইতে লাগিল, ছোটো 
চাষীদের ছর্দশার অন্ত ব্রহিল ন।। মিলের কাপড় বেচার কলে 
ইংল্যাণ্ডের ছোটো তাতিদের সবনাশ হইয়া যায়! ধনিকদের পণ্য 
সহজে ও শত্তায় বাজারে ছড়াইবার সুবিধা হইল নৃতন রেল ও 
স্টানারের সাহায্যে । পরে ইলেকট্রিক শক্তির বাবহারে কলের কাজ 
আরো বিস্তার লাভ কার । কল প্রস্তুত করার কাজেও অসংখা লোক 
খাটিতে লাগিল । 

ইংলা?গড শিল্প-বিপ্রব অমান্রযিক অত্যাচারের সুচনা করে। 
প্রথমে মজুরদের খাটানোর সনয়ের কোনো সামা ছিল না, দিনে বাে। 
বা! চৌদ্দ ঘণ্টা খাট। ছিল খুবই সাধারণ । লাত্রেও কলের কাজ চলিত, 
কারখানার মধ্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থার তুলনা পাওয়া যায় না। 
বেশির শাগ কলের কাজে দক্ষতার দলকার ছিল না, সাধারণ লোকে 
সহভই কাঁঞ্জ শিখিয়া লইতে পারিঙ ; তাই মজুরি ছিল সানান্য | 
দেশে শিঃস্ষব লোকের সংখা। বাড়িয়াই চলে, তাই মজুরের কখনো 
অভাব হয় নাই । অসংখ্য মেয়ে ও ছোটো শিশু পযন্ত কলের কাজে 
ঢুকিল, তাহাদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। কারখানার চারিধারে 
শৃতন যে-সব শহর গড়িয়া ওঠে, সেখানে মজুরের থাকিবার বস্তিগুলির 
অবস্থ। হইল জঘন্য । একদিকে মালিকদের বিপুল অর্থলাভ, অন্যাদিকে 
মজুরদের ভয়াবহ ছুর্দশা-ধনতান্ত্িক শোষণের প্রকাশ হইল 
এইভাবে! ইংলাডের সরকারী রিপোটগুলিতে পর্যন্ত ইহার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

কিছুদিন পর ফ্যাক্টরি আইনগুলিতে মজুরদের অবস্থার খানিকটা 
উন্নতি হয়! ফ্যাকুরি আইন করার আবশ্যক ছিল এই যে, ভাহ। না- 
হইলে মজুরদের অসাস্তাষে সমস্ত আথিক ব্যবস্তা ভাডিয়া পড়িতে 
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পারিত। কিন্ত ফ্যাক্ুরি আইনে শোষণের শেষ হয় না, তাহাকে 
কতকগুলি নিয়মের বাঁধনে বাঁধা হয় মাত্র । শ্রমিকদের শোষণ 
চলিয়া আসিতেছে প্রায় সমানভাবেই । কাজের ঘণ্টা কমিয়াছে, 
কিন্ত কলের উন্নতি ও গতিবৃদ্ধির সঙ্গে জঙ্ষে কাজের তীব্রতা, পরি- 
শ্রমের পরিমাণ বাড়িয়াছে; মজুরি হয়তো৷ আগের চাইতে বেশি দেওয়া 
হয়, কিন্ত মজুরের খাওয়া-পরার খরচ বাড়ে আরো বেশি ; কারখানা 
আগের চাইতে স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, কিন্ত কাজ জোটা শক্ত, বেকানের 
সংখ্যা এখন অনেক বেশি । মনে রাখিতে হইবে যে, মজুরদের 
প্রতিদিনকার অবস্থা যাহাই হউক-না-কেন, শোষণের প্রকৃতির বিশেষ 
বদল হয় নাই; একগাত্র নৃতন সমাজ গঠনের মধ্যেই সেই শোষণ 
শেষ হইতে পারে । ইংল্যার্ডের অনুকরণে যেখানে যেখানে ধনতন্্র 
বিস্তার লাভ করিল, সবত্রই মঙ্গুরদের ছুর্দশা ও সমাজে তাহাদের 
অবস্থার প্রকৃতি হইল একই ধরান 

আথিক পরিণতির দিক দিয়া আঠারো শতকের ইংলাণ ছিল 
সব চাইতে অগ্রসর দেশ, শিল্প-বিপ্রব ও ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ 
সেখানেই প্রথম সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সতেরো শতকের রাষ্ট্র- 
বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তি বুর্জোয়দের আয়ত্তে আসিয়াছিল, 
তাই ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ প্রকাশের পথে রাষ্থ্ী এখানে সহায় ছিল, কোনো 
বাধাস্থ্টির চে পর্যন্ত করে নাই ; কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশের 
অবস্থ। ছিল স্বতন্্র। €সখানে বুজোয়া শ্রেণী বধিষু হইলেও অনেক- 
দিন অতখানি শক্তিশালী হইত পারে নাই। পুর্ণ ইওরোপে 
ফিউডাল-প্রথ| তখনে। স্প্রতিষ্ঠিত ; পশ্চিম ইওরোে, যেমন জ্রান্সে, 
ফিউডাল বাবপ্কার প্রধান বিশেষত্ব অনেকগুলি লোপ পাইেও 
ফিউডাল কর্তৃত্ব ও প্রভাব শেষ হয় নাই, রাজশক্তিও বুায়াদের 
হাতে আসিয়া পড়ে নাই। শিল্প-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের পথে তাই 
ইওরোপে বিস্তর বাধা ছিল. তাহার মধ্যে পুরা-ফিউডাল ও আধা- 
ফিউডাল শ্রেদার স্বার্থে চালিত প্রাচীনপন্থী শ্ষ্ট্র বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ ধনতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পথ পরিষারের জনক ইওরোপে 
প্রয়োজন ছিল রাষ্বিপ্রবের ; স্ববিখাত ফরাসী বিপ্রব তাহারই স্চন' 
করে| 

করাসা বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে বুজোয়া শ্রেণী । তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ফিউডাল প্রভাব ও ফিউডাল-প্রথার অবশিষ্ট 
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অংশ ও চিহ্ন শেষ করিয়া দেওয়া । দেশের অনেক জমি তখনো 
প্রাচীনপন্থী জমিদার ও চার্চের পুরোহিতদের হাতে ; বাণিজোর 
অবাধ চলাচলের পাথে ছিল বিস্তর বিদ্ব; কারখানার বিস্তারে বাধা 
ছিল সেকালের আইন-কান্রন ; টাকা খাটাইবার অনেক পথ খোলা 
ছিল না; অভিজাতদের ও পুরোহিতদের সোজাম্ুজি ট্যাক্স দিতে 
হইত না বলিয়া বুর্জোয়া বণিক প্রভৃতির ঘাডে ট্যাক্সের ভার বেশি 
পড়িত ; শাসনন্ত্র, সৈহ্যদল ও চার্চের উচ্চপদগুলি ফিউডাল বংশের 
লোকের একচেটিয়া ছিল। সমাজে বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অভিজাত- 
বংশীয়দের নীচে ; তাহাদের রাষ্ট্রিক ও নাগরিক অধিকার এবং রাজা- 
শাসনে কর্তৃত্বের ছিল অভাব । নিউ মনাকি ও মার্কেপ্টাইল যুগে 
উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী এই-সব অন্ুবিধা. মানিয়া লইত, কিন্তু 
আঠারো! শতকের শেষে ফ্রান্সে তাহারা চাহিল পৃণ-ক্ষমতার অধি- 
কার । তাহার্দের সৌভাগাব্রমে দেশের জনসাধারণও ছিল ফিউডাল 
অত্যাচারে জর্জরিত এবং অসস্তুষ্ট । সার্-প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল, তবুও 
জমিদারদের নানা ধরনের অর্থের দাবী চাষীদের চাপিয়া রাখিয়াছিল ; 
তাহা ছাড়া চার্চের প্র।প্য ও র্লাজার ট্যাক্সের পরিমাণও কিছু অল্প 
ছিল না। শহরের গরীব লোকদের অভাবও ছিল প্রচণ্ড । দেশ- 
ব্যাপী অসন্তোষকে সংগঠিত করিয়াই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব 
আনে। 
বিশ্বে আসল শ্ুুবিধা হইল তাহা:নদরই | অভিজ্ঞাত ও পুরোন 

হিতদের জমি কাড়ির়া লয় মধাশ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কৃষকেরা ; দেশের 
মধ্যে এবার আসিল বণিকদের স্বার্থের জন্য অবাধ বাণিজা, ধন- 
তান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদনের নূতন পথ পরিফার হইল; টাকা রোজগার 
ও খাটাইবার নৃতন উপায় খুলিয়া গেল ; দেশের রাজস্য আদায় এখন 
নৃতনভাবে হইতে থাকে ; সকল উচ্চপদ বুর্জোয়াদের হাতে আসিয়া 
পড়ে। সেইসনঙ্গ বাষ্ট্রশক্তি আসিল অভিজাতদের হাত হইতে 
বুর্জোয়। শ্রেণীর ক।ছে ৷ সাধারণ লোকে ফিউডালদের ও চার্চের কর 
হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, জমিতে কৃষকদের অধিকারও স্বীকৃত 
হইল, কিন্তু শীঘ্রই দেখ। গেল যে, দেশে আসিয়াছে শুধু শোষণের 
রূপাস্তর, ধনতান্তিক উৎপাদন প্রথার পথে সকল বাধ! ভাসিয়া 
গিয়াছে মাত্র, সাধারণ লোকের আথিক মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সুদূর- 
পরাহত । ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে ইওরোপে পরে যত বিপ্রক 


ন্‌ 
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আসে, সকলেরই মুল প্রকৃতি এই । নেপোলিয়ানের আমলে 
ফরাসী ইওরোপ জয় করিয়! যে-মুক্তির আত্বাদ আনিল, ভাহাতেও 
আসল কথা ফিউডাল প্রথার অবশিষ্ট অংশের উচ্ছেদ, বুর্জোয়া শ্রেণীর 
শক্তিলাভ, ধনতন্ত্রের পথে সকল বাধার অপসারণ, জনসাধারণের 
ভাগ্য শোষণের রূপাস্তর । 

ফরাসী বিপ্লব ও সেই জাতীয় অন্য প্রচেষ্টাগুলির সাধারণ নাম 
হইতেছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব । ইহাতে সাধারণ লোকের 
লাভ হয় নিশ্চয়--ফিউডাল শোষণ ও কর্তৃত্বের শেষ হয়, প্রাচীন অচল 
অবস্থার হয় অবসান, আথিক উন্নতির পথ হয় পরিফার । কিন্তু জন_ 
সাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে বোঝা যায় যে, আধু- 
নিক ইতিহাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মুক্তির প্রথম সোপান মাত্র, 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না আসা পর্যন্ত শোষণের হাত হইতে নিক্তার 
নাই । মারক্সবাদের কল্যাণে আমরা এইখানে ছুই রকম ভুল 
এড়াইতে পারি £ বুজোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, 
তাহার আবশ্যকতা অস্বীকার করা তাহার প্রয়োজন অবহেলা করা-_ 
এক প্রকারের ভুল । অন্য ভুল হইতেছে এই বিপ্লবকেই মুল লক্ষ্য 
করা, ইহাতেই সন্তষ্ট থাকা, এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে 
পরিণত করিবার চেষ্টা না করা ! 

ফরাসী কিংব। অন্য কোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের বিশেষ রূপটি 
কুটাইয়া তোলা এখানে সম্ভব নয়। এক ফরাসী দেশেই না্ট্রবিপ্লবের 
ও প্রতিবিপ্রবের ঘাত-প্রতিঘাত চাল আশি বৎসর ধরিয়া । প্রত্যেক 
দেশেই দেখি স্থানীয় বিশেষত্ব এবং শৃঙণ সমস্যা । কিন্তু তবুও উনিশ 
শতকের বিপ্লবগুলির একটা সাধারণ রূপ আছে । দেশের পর দেশে 
বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার পথে সকল বাধা ভাড়িয়া 
পড়িল। রাস্ত্রশক্তি ফিউডাল স্থার্থে চালিত অবাধ রাজতন্ত্রের হাত 
হইতে বুজোয়া ধনিকদের হাতে আসিয়া পড়ে । কোথাও নিয়মতন্তরে 
বাধা রাজার শাসন, কোথাও রিপাবলিক; কোথাও জনসাধারণের 
ভোটের অধিকার, আবার কোথাও ব৷ শুধু অবস্থাপন্ন লোকদের ভোট 
দিবার ক্ষমতা-_রাষ্ট্রশক্তি যে রূপই লউক-ন1-কেন, এ-যুগের প্রধান 
কথা হইল ধনিক শ্রেণীর কতৃত্ব। সবত্রই আবার দেখি যে, নূতন 
ব্যবস্থায় শোষণের শেষ হয় নাই, রূপান্তর হইতেছে মাত্র। পূর্ণ 
“গণতন্ত্রে সকলের ভোট দিবার অধিকার থাকিলেও ইহার অন্যথা! হইল 
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না। তাহাতে প্রমাণ হর আধিক ক্ষমতাই আসল ধল। সকল 
রাষ্ট্রেই, এমনকি, পুর্ণ গণতন্ত্রেও, সমাজের আহিক গড়নে যাহারা 
মালিক শ্রেণ, তাহাদেরই স্বার্থে শাসনযন্ত্র চলে, তাহাদেরই হাতে 
প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি ৷ বুর্জোয়৷ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে 
বোঝা যায় যে, সমাজে নতদিন শ্রেণীভেদ থাকিবে ততদিন শোষণ ও 
অত্যাচার লোপ পাইতে পারে না। মানুষের সকল হিতাকাণ্শীর 
তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রণীহীন সমাজ গঠন । একমাত্র সমাজতন্ত্রের 
আদর্শ ই আন্ত চিন্তাশীল মানুষের মনাক তৃপ্তি দিতে পারে । 

ফরাসা বিপ্লবের ফু ভ্রাতায়তাবাদ বা হ্যাশনালিজ. মের মধ্যেও 
নূতন প্রেরণা দেখিতে পাই । গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল আত্মশাসনের 
অধিকার । এখান প্রথমেই আত্ম কী তাহার সংজ্ঞানির্দশ আবশ্যক 
'হইয়। পড়ে! নেশনকে স্বভাবতই একট! নিদিষ্ট সত্তা হিসাবে ধরিলে 
'গণতন্ব অন্রসাতপ প্রাতাক নেশনের স্বাযত্বশাসনের অধিকার ঘোষণা 
করিতে হয়। পশ্চিম ইওরাপে ইংল্যাঞ্ড বা ফ্রান্সে আগে হইতেই 
সারা দেশ ও রাষ্্র জুডিয়া এক নেশন গভিয়া উঠিয়াছিল, কাজেই 
আত্মশাসনের নৃতন রূুব সেখানে জাতিগত কোনো গগুগোল বা 
বিরোধ উপস্থিত হয় নাই । জার্মানি বা ইটালিতে ইতিমধো এক 
নেশন গড়িয়া উঠিব!র উপক্রম হইয়ছিল, তাই সেখানে উনিশ শতকে 
নূতন থিওরি একা স্থ'পনের সহায় হইল । কিন্তু ধনতন্তর পূর্ব 
ইও?ুরা,প ছড়াইয়। পড়িতে থাকিচুল দেখা গেল যে, সে-অঞ্চলে পুরব- 
স্থাপিত রাষ্ট্রগুলিন অধিকৃত ভুথণ্ডে এক ভাতির বদলে বহু জাতির 
বসবাস । বুর্ে?য়। চিন্তার প্রভাবে এই ভিন্ন-ভিন্ন গাতিগুলির মন 
স্বাধীন নিজন্থ স্বরাষ্ট্র গড়িবার আকাঙ্গা দেখা দিল। তাই অস্ট্রিয়া, 
রাশিয়া ও তুকাঁ সাপ্রাজ্যে ফরাসী বিপ্লবের বাণী আনিয়া দেয় 
অন্তবিরোধ ও ভাঙনের আভাস । 

উনিশ শতাকে ধনতান্ত্রের দিগবিজয় সারা জগত গ্রাস করিল, 
প্রাচীন সমাজগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকিল না। পুর ইওরোপে 
এতদিন ফিউডাল প্রথা টিকিয়। থাকিলেও বণিক ও ধনিকের আগ- 
মনকে মেখানেও ঠেকাইয়া বাখা যায় নাই ; রাশিয়ায় যেমন প্রথম 
পিটার-এর আমল হইতেই দেখি বুগান্তরের শ্বত্রপাত হইতেছে। সম্রাট 
পিটার সচেতনভাবে রাশিয়ায় পশ্চিম ইওরোপের বণিকযুগের বৈশিষ্ট্য- 
গুলি আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন__বাবসা-বাণিক্ত্য, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র- 
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শক্তি, বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রভৃতির সেদেশে প্রচলনে তাহার ক্লান্তি ছিল 
না। ইতিহাসে তাহার বিশেষ স্থান এইজন্য | 

উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ব ইওরোপের সামন্তপ্রথা ত্রমে- 
ক্রমে ধনতন্ত্রের আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল, যদিও রাষ্ত্রশক্তি বহুদিন 
পর্যন্ত প্রাচীনপন্থী থাকিয়া যায়। বিস্মার্কের আমলে জার্মানীতে 
অভিজাত জমিদার ও ধনিকদের মধ্যে আপসে বন্দোবস্ত হইয়া জার্মান 
সাত্রাজা গড়িয়া উঠিল । আমেরিকায় বহুদিন পর্যন্ত উত্তরে পণা- 
বিনিময়ের প্রাথমিক ব্যবস্থা ও দক্ষিণে দাস সমাজ দেখা। যায় ; গৃহ- 
যুদ্ধের পর উত্তরে উদিত ধনিকতন্ত্র উভয়কেই গ্রাস করে। ন্বুদূর 
প্রাচো উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপানের রূপান্তর ঘটে । ইও- 
রোগীয় বণিক ও পরবতী ধনিক সাম্রাজ্যের চাপে পৃথিবীর অন্যত্র 
প্বতন সমাজ্ত লোপ পাইতে লাগিল। কোথাও বা, যেমন অননকের 
মতে চীন বা আমাদের দেশে, এশিয়াটিক সমাজে এতকাল পর 
সম্পূর্ণ ভাঙন ধরিল। ভারত সম্বন্ধে মার্কসের বিখ্যাত চিঠিগুলিতে 
আমরা তাহার পরিচয় পাই । 

ধনতন্তের পৃথিবী জয় একটা নৃতন বাপার, কিন্তু তাহার আঘিক 
কারণ বোঝা শক্ত নয় । ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতিই হইল প্রসারের 
চেষ্টা । মূলধন খাটাইয়া লাভ না-হইলে ধনিক কখনো উৎপাদনের 
কাজে নামিবে না । লাভের অনেকখানি আবার নৃতন মূলধনে পরিণত 
হয়। উৎপন্ন পণাক্রবা এইভাবে বাড়িয়াই চলে । আগেকার সমাজে 
এই বাড়িয়া চলার বালাই ছিল না, কিন্তু ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক ঝৌক 
এই দিকে ৷ পণা বিক্রয়ের জন্য বাজারের বিস্তার প্রয়োজন ৷ দেশের 
সধো সাধারণ লোকের অবশ্য বিস্তর অভাব থাকিয়া যায়; কিন্ত 
তাহারা হয় জঘান্য শ্রমিক, নয় ছুর্দশাগ্রক্ত অন্য শ্রেণীর লোক, 
তাহাদের পধাপ্র ভিনিস কিনিবার অর্থসামর্থ্য কোথায়? তাই ধনিকদের 
পঞ্গে, বিদেশের বাজার দখল করা দরকার । এক ধনিকের সঙ্গে অন্য 
ধনিকের এতিচোগিতা চলে পণ্য বিভ্রয় লইয়া ; দেশের মধো 
প্রতিযোগিত কমাইযা আশিলিও এক ধনতান্ছিক “দাশের সহিত অনুন্যর 
আথিক বেষারেণি থাকিয়া যায়| কাজেই শৃতন নুতন বাজার খোজার 
তাগিদ মাসে । কাচা মাল আদুনক সময় আনিতে হয় বিদেশ হইতে? 
তাই অনুন্নত দেশগুলিকে আর্ত্তে আনিতে পারিলে ক্ষবিধা | প্রতি- 
ঘোগিতার ফলে দেশের মধ্যে ধনিকের লাভের হার কমি-ত থাকে? 


পূর্ণ ধনিকতন্ত্রের সমাজ ১০১ 


তখন অনুন্নত বিদেশে, যেখানে বেশি মুনাফার সম্ভাবন! সেখানে টাকা 
খাটানোও লাভজনক । ধনতন্ত্রের এই-সব আঘধিক বিশেষত্বগুলি নৃতন 
জিনিস- পুরাতন কোনো সমাজে তাই প্রসারের এত প্রবল ঝৌক 
দেখ! যায় না । আর-একটা কথাও উল্লেখযোগা ৷ বিস্তারের একটা 
সীমা আছে, পৃথিবাঁ অনন্ত নয় । তাই ধনিক দেশগুলির মছ্ধা কাড়া- 
কাড়ি পড়ি যার, তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধ আসে । অন্াদিকে কিছুদিন 
পর-পর ধনতন্ত্রেন আওতার মো দেখা যায় আথিক সংকট । যুদ্ধ ও 
সংকটের নুধা ধনতন্ব ভাঙ্গিয়। পড়িবার উপক্রম হয়। 


ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা 


সামাবাদে সবস্বীকৃত প্রামাণিক লেখা এখন পর্যন্ত শুধু মাকস, একজেলস, 
এবং লেলিনের । মানুষের সমস্ত ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ ছবি 
আকিবার সময় তাহাদের কাহারো জোটে নাই । মার্কসবাদী ব্যাখল্স 
অনুযায়ী ইতিহাসের ধারার কথা লিখিতে গেলে তাই আমাদের ভুল- 
চকের সন্তাবনা অনেকখানি থাকিয়া যায় । এ-বিষয়ে যেকোনো 
লেখকের বিশেষ কোনো মত সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে । ভুল 
হইলে সংশোধনের উপায় অবশ্য ইতিহাস লইয়া আরো বেশি 
আলোচনা । কিন্ত বিশেষ মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কসবাদী 
লেখায় একটা বিশিষ্ট দেখিবার ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে, তাহার সম্বন্ধে সাম্য- 
বাদীরা এক মত । ইতিহাসের কোনো ঘটন। সম্বন্ধে বিশেষ সামাবাদী 
মতামত যথার্থ না হইতে পারে, কিন্ত ইতিহাসের বস্তবাদী বাখনা 
আজ চিন্তার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ৷ 

“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক ) পাটির 
ইতিহাসে স্টালিন এই বাখ্যা সম্বন্ধে মূল কথাগুলির আলোচনা 
করিয়াছেন । তাহার বক্তবা অবশ্য অতি সরল, এমন-কি- স্থানে স্থানে 
কিছুটা ভ্রান্ত । সহক্ত অন্য বিবরণের অভাবে প্রাথমিক পাগে তাহার 
বর্ণনা অনুসরণ করা চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাসের 
বস্তবাদী ব্যাখ্য! অতটা অনায়াসসাধা বাাপাঁর নয় । ইহ লইয়া গভীর 
বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা উচিত । কিন্তু এখানে তাহা ঠিক সম্ভব 
নয় । 

মাসের ইতিহাসকে দেখিবার ধরনের মধ্যে ডায়ালেকৃটিক বিশ্ব- 
দৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় : ১. জগতের কোনো কিছু সম্পৃণ 
স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নয়, সব-কিছুর মধ্যেই দেখি অন্য অনেকের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ যোগ । মানুষের ইতিহাসের যে-কোনে! পরব সেইরূপ 
তখনকার নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে; কোনো সমাজকে বুঝিতে 
হইলে তাহার পারিপাশ্থিক অবস্থা জানিয়! লইতে হইবে । বর্তমান 
যুগে দাসপ্রথা নিরর্থক, অনাবশ্যক, অস্বাভাবিক। কিস্ত খন আদিম 
সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া৷ পড়িতেছিল, তখনকার অবস্থায় দাসদের পরিশ্রমে 


ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্য। ১০৩ 


উৎপাদন খুবই স্বাভাবিক মনে হইত, তখন এই প্রথা সভ্যতার বাহন 
রূপে দেখা দিয়াছিল। ২* জগতে সব-কিছু পরিবর্তনশীল, সব-কিছুর 
মধ্যে দেখি এভলিউশন বা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, পুরাতনের শেষ 
হইতেছে আর নৃতন মাথা তুলিতেছে। মাহৃষের সামাজিক জীবনেও 
তাই চিরস্থিরতা থাকিতে পারে না, পুরাতন বিধি-ব্যবস্থাকে শাশ্বত 
বা সনাতন বলিয়া আকড়াইয়া থাকা অস্বাভাবিক । ধ্নতাস্টিক 
সমাজ মানুষের শেষ কীতি হইতে পারে না; ফিউডাল সমাজ যেমন 
রূপান্তরিত হইয়াছিল, ইহারও তেমনি অবসান আসার পূর্ণ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । ৩. জগতে পরিবর্তন আমে বিরোধের মধ্য দিয়া, সব- 
কিছুর মধ্যে আমর] বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই পরস্পরবিরোধী 
শক্তির অবস্থান ও তাহাদের সংঘাত, সেই দ্ন্দই সব কিছুকে 
পরিবর্তনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে । ইতিহাসের মধ্যেও তাই দেখি 
বিরোধের অস্তিত্ব সামীজিক প্রগতির মুলে রহিয়াছে সমাজের ভিতরে 
দ্বন্ব। আঘিক অবস্থা সামাজিক জীবনে সব চাইতে বড়ো কথা 
বলিয়া যেখানেই শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই সেখানেই শ্রেণীক্সংঘাত 
প্রধান ব্যাপার হইয়া ঈাড়ায়। সাম্যবাদ এই সত্যকে স্বীকার করিয়! 
লয়, অন্য সব মতের বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি না-থাকায় তাহারা স্বাভাবিক 
সংঘাতকে চাপা দিয়া ভুল ধারণার সষ্টি করে। ৪" জগতে পরি- 
বর্তন ধীরে ধীরে আসিতে আসিতে হঠাৎ এক লাফে মস্ত বড়ো বদল 
হইয়! যায়, এক চেহারার জায়গায় আসে অন্য, নৃতনের আবির্ভাব হয়। 
ইতিহাসেও বিপ্লবের আগমন স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ । অবশ্য এই 
হঠাৎ পরিবর্তন আপেক্ষিক বিচার মাত্র । বিপ্লব ঠিক মুহুর্তের ব্যাপার 
হইতে পারে না। সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের আ্োত বহিয়া চলে, 
কিন্তু পুরাত্বন ব্যবস্থা হঠাৎ ভাঙিয়া পড়ে, বিপ্লবের মধ্যে তখন নৃতন 
সমাজ গড়িয়া উঠিতে থাকে। 

মার্কসের ইতিহাসকে দেখিবার ধরন শুধু ডায়ালেক্টিক নহে, 
তাহা পরিপূর্ণভাবে বস্তবাদী £ ১* বিশ্বসংসারে আমরা দেখি ষে, বস্তার 
অস্তিত্ব আগে, তাহার সম্বন্ধে চেতনা পরে ; জগতে নানা বস্তুর থাকা 
না-থাকা মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। বলা যায় যে» 
মানুষের চেতনা বা জ্ঞান আয়নার মতন, তাহাতে যাহার ছায়া পড়ে 
তাহাই আসল সত্য, ছায়াটা শুধু ছায়া মাত্র। ইতিহাসেও মানুষের 
আঘথিক জীবন, মানুষের বাঁচিয়া থাকার পদ্ধতিটাই জাল ব্যাপার £ 


১০৪ ইতিহাসের ধার! 


'মান্ুষের চিন্তা ও ধারণা সেই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন ৷ সেইজন্য 
ভিন্ন-ভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ, বিশ্বাস, আলাদ। রকমের রা্্রিক 
বাবস্থা ও সংস্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মুলে রহিয়াছে 
ভিন্ন-ভিন্ন সমাজের আথিক গড়নের তফাত । দাসষুগ, সামন্ততন্ত্র এবং 
বুর্জোয়া সমাজের সংস্কাতি আলাদা ধরনের ; তাহার প্রধান কারণ 
আঘথিক ব্যবস্থার প্রভেদ । ২" বিশ্বসংসারে বস্তুর অস্তিত্বই প্রাথমিক 
সতা, আর মানুষের চেতনায় তাহ! প্রতিফলিত হয় ; কিন্তু এই কথার 
অর্থ ইহা নহে যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। ইতিহাসে তাই দেখি মানুষের মতামত, ধারণা, 
বিশ্বাস ও কাজ সমাজের বাস্তব অবস্থা ফল; কিন্তু এইগুলির আবার 
সেই অবস্থার উপর প্রভাব থাকে । মানুষের চেষ্টা সমাজের অবস্থ৷ 
বদলাইবার পথে বাধা হইতে পারে, আবার সেই বদলকে সচেতন 
ভাবে সাহায্য করাও জঅন্তভব। ৩. বিশ্বসংসারে বিবর্তন ঠিক 
আকস্মিক নয়, তাহার নিজন্ব নিয়ম আছে, কাহারো খেয়াল অনুসারে 
ভ্রমবিকাশের গতি ও লক্ষ্য স্থির হয় না! ইতিহ]সের ধারাও তেমনি 
একটা খামখেয়ালীর ব্যাপার নয়, পরিবর্তনের একটা ধাচ থাকে, ষে- 
কোনো জিনিস যেকোনো সময়ে সম্ভব নহে, ঘুগধর্ম একটা বাস্তব 
সত্য । ইতিহাসে ভ্রমবিকাশের একট! বিাশঘ ধরন জাছে। প্রাচীন 
সমাজে হঠাৎ সোশালিজম্‌ আসিতে পারিত না, ধনতন্ত্র হইতে সার্ফ- 
প্রথায় অথবা যন্ত্রধুগ হইতে আদিম ভাবস্থায় ফিরিয়! যাওয়া অসম্ভব, 
ক্যাপিটালিজম্-এর রূপান্তর সমাজতান্ত্ের মধ্যেই সম্ভব । ৪ বিশ্ব- 
সংসার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ মান্ুমেন আরন্তির মধো আছে, সেই 
বাস্তব জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সাহাযো জ।মর প্রকৃতিকে 
বুঝিতে ও কাজে লাগাইতে শিখি । ইতিহাসের গ্রকুতিও তেমনি 
মান্বষের জ্ঞানের বাহিরে কোনো আহলীকিক রহস্য নয়, ইতিহাস 
বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা । ইহার সাহা7ঘা আমরা সমাজেপ প্রকৃতি ও 
পরিবর্তন বুঝি এবং সেই পরিবর্তনের প্রত্রিয়াকে অনেকখানি সহঙ্গ 
করিয়া তুলিতে.পারি । 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে, ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা ভায়া- 
লেক্টিক বস্তবাদের একটা বিশেষ প্রয়োগ নাত্র। এই ব্যাখ্যাকে 
আশ্রয় করিলে আমরা ইতিহাসের শ্রমবিকাশ সন্দান্ধে একটা অস্ত্র 
লাভ করি, ইতিহাসের ধারার একট সমগ্রবপ আমাদের মনে মুভি 
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গ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয়টি এইভাবে আয়ত্ত করা সকল বিজ্ঞানের ই 
লক্ষ্য, সেই হিসাবে মার্কস ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পদে তুলিয়া দিয়া 
গিয়াছেন । 

প্রত্যেক যুগে মানুষের চিন্তার নান৷ ধরনের মতবাদ প্রকাশ পায়। 
ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা আমাদের বুঝাইয়া৷ দেয় কোন মত, ধাবণা 
বা বিশ্বাস পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থক, যে-ব্যবস্থার দিন কুরাইয়া 
আসিতেছে । যে-পরিবর্তন আসিতেছে তাহার সহায় অন্য মত বা 
প্রচেষ্টাও সেইসঙ্গে দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাহাই প্রবল হইয়া উঠিবে। 
বিভিন মতবাদের আপেক্ষিক মুল্য বিচার করিতে হইলে তাই 
ইতিহা7সর ব্যাখ্যা আমাদের কাজে লাগে। রুশদেশে প্রবল নারদূনিক 
মতের বিরুদ্ধে প্লেখানভ ও লেনিন যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন 
মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীই তাহাদের শিখাইয়াছিল যে, শ্রমিক-আন্দোলনের 
উপর রাশিয়ার ভবিস্তৎ নির্ভর করিতেছে । আমাদের দেশের অবস্থাও 
ইহার অনুরূপ । সাধারণ জাতীয়তাবাদ হইতে তাঁই এখন সাম্যবাদৃই 
বেশি সার্থক। 

সমাজ যখন স্পষ্টই পরিবর্তনের পথে পা৷ বাড়ায়, কেবল তখনই 
খৃতন মতবাদ প্রসার লাভ করিতে পারে। এক ঘুগের উপযোগী 
ধারণা অন্যযুগে বাক্তিবিশেষের মাথায় আসিলেও কখনা ঠিক গড়িয়া 
উঠিতে পারে না, আমাদের যুগের জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব যেমন 
প্রাচীন ও মধা বুগে কল্পনার অতীত ছিল৷ এক যুগে যাহ। স্বাভাবিক 
মনে হয়, অন্য যুগে তাহা অচল, দাজ-প্রথার দৃষ্টান্ত এখান উল্লেখ 
চলে । সাম্য সম্বন্ধে পণ্ডিতের আগে জল্পনা করিয়া! থাকিলেও, সামা- 
বাদ তখনই আসিল ষখন ধনতন্ত্রের অন্তবিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। 
সাম্যবাদ তাই মার্কসের কল্পনার বাহাদ্বরি নয়, সমাজের আথিক 
পরিণতির প্রমাণ ইহার মধ্যে পাই। কিন্তু নূতন মতবাদ আঘিক 
ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ফল হইলেও, তাহার বিস্তারের উপর সেই 
ক্রমবিকাশের গাতি আবার অনেকখানি নির্ভর করে । অর্থাৎ এ কথা 
সত্য যে, মার্কসবাদ যত ছড়াইয়া পড়িবে, ধন্তন্ত্রের সমাজতন্ত্রে রূপান্তর 
হইবে ততই দ্রেত এবং সম্পূর্ণ । 

এইখানে হুইটি ভুলের কথা মনে রাখা উচিত। অনেকে ননে 
করে যে, আথিক পরিবর্তন, বিপ্লব আপনা হইতেই আসিতে বাধ্য, 
আমাদের কিছুই করিবার নাই, হাত জোড় করিয়া ইতিহাসের গতি 
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দেখিয়া যাওয়াই মানুষের কাজ । এই মতকেই সাধারণত স্বত:স্ফৃতি- 
বাদ বল] হয়। মার্কসবাদ এই মতকে সবলে আঘাত করে । অপরে 
ভাবে যে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘটনাআ্রোতকে ঠিক নিজেদের খুশি- 
মত চালাইয়! যাইতে পারি, সমস্তই নির্ভর করে প্রবল ইচ্ছাশক্তির 
উপর | ইহা আর-এক প্রকারের ভুল, ইহাকে ভাববিলাসিতা বলা 
চলে। ইহার আর-এক নাম ইউটোপিয়ান কল্পনাপ্রবণতা । সাম।- 
বাদীদের সযত্বে এই ছুই ভুলই এড়াইয়া চলিতে হইবে । 

মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজের বাহিরের চেহারা নির্ভর করে 
ভিতরের আসল অবস্থার উপর । এইখানে প্রশ্ন ওঠে ষে, এই বাস্তব 
অবস্থা কাহাকে বলে। কোনো-কোনো জড়বাদী এতিহাসিক বাস্তব 
অবস্থা বলিতে আশেপাশের ভৌগোলিক সংস্থান, জল-মাটির গুণ, 
আবহাওয়ার প্রকৃতি, লোকসংখ্যার হ্রাসবুদ্ধি প্রভৃতির কথা ভাবেন । 
কিন্ত দেখা যায় যে, এই সমস্তই অপরিবতিত থাকিলেও সমাজে পরি- 
বর্তন আসিয়াছে । আসলে যে-বাস্তব অবস্থার উপর সমাজের 
বাহিরের প্রকাশ নির্ভর করে তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সমাজের 
আঘিক গড়ন, উৎপাদনের প্রকৃতি (71905 011010070001011) হইল 
সেই বাস্তব অবস্থার মূল কথা । যুগে যুগে উৎপাদনের প্রকৃতি 
বদলাইয়া যাওয়াতেই ভিন্ন-ভিন্ন সমাজের উদয় হইয়াছে ; ইওরোপে 
দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র ও ক্যাপিটালিস্ট সমাজের মূল পার্থক্য এই- 
খানেই। আবার এশিয়াটিক সমাহ্ু শতাব্দীর পর শতাব্দী একই 
ধরনের ছিল, তাহার কারণ বনুকাল সেখানে উৎপাদনের প্রকাতিতে 
পরিবর্তন আসে নাই । সাম্রাঙ্গুর পর সাম্রাজ্য উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে 
সমাজ থাকিয়া গিয়াছে একই রুপ । 

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিলে উৎপাদন (01090006100) করিতে হয় 
__খাওয়া-পরা, থাকিবার বন্দোবস্ত, হাতিয়ার বা যন্্-_এই সবের 
উত্পাদন ভিন্ন কোনো সমাক্ত টিকিতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের 
প্রকৃতি সব সময় এক নয়, তাহার ক্রমাগত বদল হইয়াছে। ন্ৃতরাং 
ইতিহাসের মূল গতির উত্স এইখানেই, অন্থত্র নয় । উৎপাদনের 
প্রকৃতি কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আবার বিচার করিলে 
দেখিতে পাই যে, উৎপাদনের শক্তি (19:089 ০1704100011 ) 
আর উৎপাদনের সম্বন্ধ (05196009 06 0910৫0001018) এই দুইটি 
ব্যাপার আছে; এই ছুইয়ের মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে । 
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উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র, তাহার ব্যবহার-কৌশল, উৎ- 
পাদনের বিভিন্ন উপাদান ও সরঞ্জাম, যাহারা কাজ করিতেছে 
তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, এই সমস্তের সাধারণ নাম হইল উৎপাদনের 
শক্তি। মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় জিনিস কিভাবে কোন্‌ কৌশলে 
উৎপন্ন করিতেছে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা উৎপাদনের শক্তি কী 
বুঝিতে পারি । উৎপাদনের অপর দিক হইতেছে এই কাজে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, আথিক সংগঠনের ধরন; তাহারই সাধারণ 
নাম উৎপাদনের সম্বন্ধ । উৎপাদনের উপাদানগুলি কাহার হাতে, 
তাহাতে কাহার সম্পত্তি বা অধিকার আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে 
আমরা বুঝি উৎপাদনের সম্বন্ধ কী। ইতিহাসে আমরা দেখি যে, 
উত্পাদনের শক্তি আর উৎপাদনের সম্বন্ধ বদলাইয়৷ চলিয়াছে ; এই' 
ছুইয়ের মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে, সেই প্রকাতিও তাই 
নানা রূপ গ্রহণ করে । উৎপাদনের প্রকৃতির উপর সমাজের আথিক 
গড়ন নির্ভর করে; সেই গড়ন নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের বাহিরের 
চেহারা । 

উৎপাদনের উপাদান অর্থাৎ 1068119 01190101101 ( যেমন 
ভুমি, ভূমিজ পদার্থ, হাতিয়ার বা যন্ত্র অর্থবল ইত্যাদি ) যখন গোগী- 
বিশেষের সম্পত্তি হয় তখন আমরা দেখি শ্রেণী অথবা 0185$কে। 
আদিম সমাজে এই-সব উপাদান গোষ্ঠীর সম্পত্তি না হওয়াতে শ্রেণীও 
ছিল না । শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকে, তাহাদের মধো বিরোধও 
অনিবার্ধ । এই বিরোধের মধ্য দিয়াই পরিণতির সময় সামাজিক 
বিপ্লব আসে । উৎপাদনের উপাদানে বাক্তিগত অধিকার লোপ 
পাইলে পর শ্রেণীহীন সমসমাজ আবার আসিতে বাঁধা । 

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের কথা 
বলা উচিত । প্রথমত, উৎপাদনের প্রকৃতি এক অবস্থায় থাকে না, 
বদলাইয়া চলে; সেই বদলের সঙ্গে-সঙ্গে সমাঙ্গের মতামত, হ্যায় 
অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণা, রাষ্্রিক ব্যবস্থা, সংস্কাতির চেহারা 
(ইংরেজীতে এইগুলির নাম (5861510০601) পরিবত্তিত হয়। 
মানুষের আথিক জীবন যেমন, তাহার সামাজিক জীবন ও চিন্তার 
জগৎও তাহার ছবি। ইতিহাসের মূল স্থত্র তাই উৎপাদনের প্রকৃতির 
যথার্থ রূপটির সন্ধান, যুগধর্মের বিশেষত্ব এইখানে, এক ষুগ হইভে 
অন্য যুগের পার্থক্যের গোড়ার কথা এই ৷ 


১০৮ ইতিহাসের ধারা 


দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের স্ৃত্রপাত হয় উৎপাদনের শক্তির মধ্যে ) 
পরে সেই পরিবতিত শক্তির অনুযায়ী নূতন উৎপাদনের সম্বন্ধ গড়িয়া 
ওঠে। আঘথিক ব্যবস্থা অথবা উৎপাদনের প্রকৃতিতে রূপান্তর আসার 
রীতি হইল এই । উৎপাদন শক্তি বদলাইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের 
সম্বন্ধ বদলাইতে বাধ্য; কিন্ত কিছুদিন পর্যন্ত নুতন উৎপাদনের শক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন উৎপাদন জম্বন্ধ চলিতে পারে। উৎপাদনের 
আগেকার সঙন্ধ তখন উৎপাদনের নৃতন শক্তির বিস্তারের পথে বাধা 
হইয়া ওঠে, কিন্তু কিছুদিন পরে সে বাধা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য | 
দাসসমাজের শেষের দিকে আমরা দেখি যে, চাষের কাজে নূতন প্রথা, 
উত্পাদনের নৃতন শক্তি দেখা দিয়াছে ; অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু পুরাতন 
উত্পাদন সম্বন্ধ, মালিকের সঙ্গে দাসের সম্বন্ধ' আগের মতন থাকিয়া 
যায়; শেষ পর্যস্ত নূতন শক্তির জয় হইল, উৎপাদনের সম্বন্ধ হইল 
পুনর্গঠিত । আবার সামন্ততন্ত্রের শেষ অবস্থায় উৎপাদন শক্তির নূতন 
পদ্ধতির স্ত্রপাত হইল; তাহার চাপে কিছুদিন পর উৎপাদনের 
সন্বদন্ধকে আবার বদলাইতে হইল । ধনতন্ত্রের মধোও এখন প্রধান 
অন্তবিরোধ এইখানে_উৎপাদনের শক্তি বদলাইয়। চলিয়াছে, উৎ- 
প|দন চলিতেছে সংঘবদ্ধ পরিশ্রমে । অথচ উৎপাদনের সম্বন্ধ 
রহিয়াছে আগের মতন, সম্পত্তিবান ও বিভ্তহীনদের প্রভেদ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধ এখন উৎপাদনের নৃতন শক্তির 
পথে বাধা, পুরাতন সন্বন্ধকে তাই ভাঙিয়৷ পড়িতেই হইবে । সমাজ- 
তান্্র আগমন যে অবশ্যন্তাবা, সেই বিশ্বাসের মূল ইতিহাসের এই 
অভিজ্ঞতার মধ্ো । 

তৃতীয়ত, উৎপাদনের মৃতন শক্তির আবির্ভাব, যেমন আঙ্িকার 
দিনের সম্মিলিত উৎপাদনের প্রথা, পুরাতন সমাজের মধ্য হইতেই 
আসে । নৃতন ব্যবস্থা ভূ'ইঞ্ফোড় নয়, আকাশ হইতে তাহার হঠাৎ 
আগমণ হয় না। বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের মধ্যেই আমরা দেখিতে 
পাই কোন্‌ নৃতন উৎপাদন শক্তি গড়িয়া উঠিতেছে ; তাহা হইতে 
বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতের সমাজ কোন্‌ পথে চলিবে । এইভাবে 
আমরা বুবিতে পারি, ধনতন্ত্রের রূপান্তর হইবে শ্রেণীহীন সমাজে, 
অন্য কিছুতে নহে । 

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে উপরে বণিত ইতিহাসের বস্তবাদী 
ব্যাখা। বিবৃত হইয়াছে নিতান্তই সহজ সরল ভাবে। মার্কসবাদী 


ইতিহাসের বন্তবাদী ব্যাখ্য। ১০৯ 


শিক্ষায় তাই সযত্বে এই প্রসঙ্গ আরো গভীরভাবে অন্থশীলন করার 
সবিশেষ প্রয়োজন আছে । 


সমাজতন্ত্রের সুচনা 


প্রাচীন সমাজে যখন সতা-সত্যই ভাঙন ধরে, উৎপাদনের শক্তিকে 
যখন নূতন পথে চালাইতে হয়, অথচ উৎপাদনের সম্বন্ধে পুরাতন রূপ 
থাকিয়া সাওয়াতে আথিক জগতে দেখা যায় বিশৃঙ্খলা ও প্রচণ্ড 
বিরোধ, সেই সময়কে ইতিহাসে যুগসন্ধি বলা যায়। ইতিহাসের 
ধারার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে, এখন মানুষ আবার যুগ- 
সন্ধির কালে পোৌছিয়াছে। এবার পরিবর্তন কোনদিকে কোন্ভাবে 
আসিতেছে, ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা আমাদের দেয় ভাহারই 
সন্ধান। একমাত্র সাম্যবাদ ভিন্ন অন্য কোনো মতের এই যুগসন্ছি 
সম্বন্ধে বুঝিবার শক্তি কিংবা বলিবার কিছু নাই। সাম্যবাদ যে 
লোককে আকর্ষণ করে তাহার একটি কারণ এই । 

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, ধনতত্ত্রে প্রধান অন্তবিরোধ হইল 
এই যে, একদিকে উৎপাদনে মিলিত সংঘবদ্ধ পরিশ্রম বাড়িয়া চলে, 
অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্য হইয়া পড়ে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি । মধ্যযুগে 
উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলি-_ জমি, হাতিয়ার প্রস্ভৃতি__টুকনা 
টুকরাভাবে অনেক লোকের হাতে ছিল; উৎপাদন চলিত খণ্ড খণ্ড 
ভাবে । উৎপাদনের সব উপাদানকে একত্র করিয়া, একসঙ্গে বুক্ত- 
ভাবে অনেকের পর্শ্রমে জিনিস প্রস্তুত করা ধনতন্ত্রের বিশেষত্ব ; 
এই রীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে । বড়ো বডো ফ্যাকুরী, বড়ো বড়ো 
ফার্ম ছড়াইয়া পড়ে ; নহিলে যন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করা অসম্ভব 
হয়। অর্থনীতির ভাষার ইহাকে মিলিত সংঘবদ্ধ পরিশ্রম বলা 
ধায়। অথচ বড়ো কারখানায় কিংবা অনেকখানি জমিতে কলের 
চাষে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাতে অধিকার থাকে শুধু কয়েকজন 
মালিকের, সমাজের অধিকাংশ লোক যাহারা এই কাজে খাটিতেছে 
_ তাহাদের নয়। উৎপাদনের সম্বন্ধের মধ্যে এই মালিকী-প্রথ। 
কিছুদিন পরে উৎপাদনের শক্তির বিকাশের পথে বাধা হইয়া 
দাড়ায় । 

কলের সাহায্যে মানুষের সমস্ত অভাব সহজেই মিট্টানো যায়, 
আগেকার সমাজে লোকের এই শক্তি ছিল না। সকল মানৃষের যত 


সমাজতন্ত্রের সুচনা ৯১৯) 


খাবার, কাপড়, বাড়ীঘর ইত্যাদির প্রয়োজন সমস্তই সহজে প্রস্তত 
করা এখন সম্ভব--অথচ অভাব থাকিয়া যায় কেন? ইহার কারণ 
এই যে, উৎপাদন শক্তির যথাযখ ব্যবহার করা সম্ভব নয় মালিকদের 
অধিকার আছে বলিয়া । কোন জিনিস কতখানি উৎপন্ন করিতে 
হইবে তাহার নিদেশ আসে মালিকদের কাছ হইতে, তাহারা আবার 
নিজেদের লাভের কথাই ভাবে । সমাজে কতটা কাপড়ের দরকার 
মালিকেরা তাহার বিচার করে না, তাহার দেখে কত কাপড় বেচিয়। 
তাহাদের কত লাভ হইবে । উৎপাদনের শক্তি রহিয়াছে, অথচ 
তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে উৎপাদনের সম্বন্ধ, মালিকশ্রেণীর 
অস্তিত্ব মুনাফার সন্ধান। কিন্তু উৎপাদনের নূতন শক্তি যখন 
আসিয়াছে, তখন শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের প্রাচীন সম্ব্ধকে বদলাইতেই 
হইবে। সেই বদল আসিবে মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদে, তখন উৎপাদনের 
সমস্ত উপাদান হইবে সাধারণের সম্পত্তি । সেই ব্যবস্থার অপর নাম 
সমাজতন্ত্ব বা সোশালিজ.ম। 

আথিক বিরোধ ধনতান্ত্রিক সমাঙ্জে প্রকাশ পায় অন্যভাবে | 
প্রতি কারখানায় কাজ চলে নিদিষ্ট প্যান অনুসারে, সেখানে সমস্ত 
বাবস্থা আগে হইতে ভাবিয়। ঠিক করা হয়। কিন্তু গোটা সমাজে 
উৎপাদনের ব্যবস্থায় কোনে নিদিষ্ট প্ল্যান নাই, কোন্‌ জিনিস মোট 
কতখানি প্রস্তত করা হইবে তাহার সম্বন্ধে কাহারে! দারিত্ব থাকে না। 
কাজেই বাজারে দেখ। যায় বিশৃঙ্খলতা, কখনো অতিরিক্ত জিনিস 
আসিয়া পড়ে, কখনো দেখা হায় পণ্যের অভাব । সমাজের গড়নের 
মধ্য আবার বিরোধ দেখা যায় শ্রেণার সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাতে-_ 
বুজজায়াদর সঙ্গে মজুরের সংঘষ তাহার মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব । 

ধনতান্ত্রিক ভুগতে এই অন্তবিরোধের ফলে সোশালিস্ট চিন্তা ও 
আনন্দালন দেখা দিল। ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথ জানিতে 
হইবে । 

সমাজে আথিক সমতার আদর্শ প্রাচীন যুগের লোকের মনেও 
মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছিল, কিন্ত যে চিন্তার সঙ্গে সেই সময়ের ক্রম- 
বিকাশের যোগ থাকে থাকে না স্বভাবতই তাহা সার্থক হইয়! উঠিতে 
পারেনা । তাই পশ্রীকদের মধ্যে সাম্যভাবের ধারণ ছিল অতি সীমাবদ্ধ 
_-দাসদের মালিকশ্রেণীর মধো ছোটো ও বুড়োর প্রতেদ ঘুচিবে, 
মালিকেরা সকলে সমান হইবে, ইহার বেশি কিছু তাহারা ভাবিংত 


১১২ ইতিহাসের ধারা 


পারে নাই । মধ্যযুগে সাম্যের কল্পনা ছিল ছোটো! ছোটো সম্প্রদায়ের 
নধ্যে আবদ্ধ, যেমন মঠের সন্যাসীদের মধ্যে ; বাহিরে বিরাট সমাজের 
ভিতর অসাম্য দূর করিবার কোনো পরিকল্পন! দেখা যায় না, এমনকি 
মঠগুলিও করিত তাহাদের চাষীদের শোষণ । মধ্যযুগের রূপাস্তর 
পর্বে সাম্যভাবাপন্ন ছোটো ছোটো উপনিবেশ গড়িবার চেষ্টা হইতে- 
ছিল, বিশেষত নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে ; অবশ্য তাহার 
সবগুলিই ব্যর্থ হইয়া যায়। সতেরো শতকের ইংরাজ বিপ্লবের সময় 
ভিগার আন্দোলনের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক কল্পনার আভাস দেখা 
দিয়াছিল । কিন্তু চারিদিককার বুর্জোয়া আবহাওয়ার মধ্যে এই 
ধরনের চেষ্টা বার্থ হইয়া যাইতে বাধা । আশেপাশের সমাজের সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইয়া ইহারা দাড়াইতে পারে না, সমানাধিকারী উপ- 
নিবেশের মধ্যেই কালক্রমে অসামা দেখ। দেয়, অবাস্তব উদ্যম ভাঙিয়া 
পড়ে । 

একমাত্র ধনিক যুগের আথিক অন্তবিরোধের ফলেই প্রকৃত 
সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে । তাই উনিশ শতকের গোড়ার 
দিহকই প্রথম সোশালিস্ট চিন্তা মাথা তুলিয়! দাড়াইল। সমস্ত 
মানুষের মধ্যে আঘিক সাম্য আনিবার সংকল্প মানুষের মনে প্রবল 
ভাবে জাগিয়া উঠিল। নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলার কাজে পথ- 
প্রদর্শক হিসাবে ফ্রান্সে সেপ্ট, সাইমন ও ফুরিয়ার এবং ইংল্যাণ্ডে 
রবাট ওয়েনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

অবশ্য নিছক কল্পনার দিক হইতে ইহাদের আদর্শকেও পথ দেখান 
এই সময় হইতে তিন শতাব্দী আগে চিস্তাশীল ইংবাক্ষ পণ্ডিত টমাস 
মোর। উনিশ শতকের প্রথম সোশালিস্টদের ইউটোপীয় নামটি 
দেওয়া হয় মোরের স্ুবিখাত গ্রন্থ “ইউটোগায়া"র স্মরণে, যে গ্রন্থে 
এক কাল্পনিক সাম্যতন্ত্রী সমাজ বণিত হইয়াছিল । 

এই প্রথম সোশালিস্ট চিন্তাকে উদারনীতি বা! লিবারেল এবং 
ডিমক্রাসি বা গণতান্ত্রিক মতবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা 
যাইতে পারে । 

বণিক-প্রধান প্রথম বুজৌয়া যুগে উদারনীতির আবিভাব হয়, 
আখিক জগতে বণিকদর স্বাথই চিন্তার রার্জে উদার-মতের রূপ 
লইল | উদার-মত অনুসারে তাবাধ রাজতন্ত্র সমাজের উন্নতির পথে 
বাধাস্বরূপ । এই মনোভাবের মূল কারণ এই ফে, কেন্দ্রীভূত রাজ- 
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শক্তি ফিউডাল সানপ্তদ্র শেষ আাশ্রর হইয়া; উঠিয়াঞিল, ফিউডাল 
প্রতিপত্তি ও অধিকারগুলিকে স্বেচ্ছাচারীা রাঙ্জারা সবক রক্ছা করিত। 
অবাধ রাজ্জশক্তির হাত হইতে শাসন ব্যবস্থা কাড়িয়া। লইয়া কনৃস্টি- 
টিউশন অথবা নিরমতন্ত্র স্থাপিত করিতে পারিলে সনাক্তে বুর্জায়া 
আধিপত্যের পথে আর বাধা থাকিবে না। ইংলাণ্ডে প্রথম নিয়ম- 
তন্ত্র আ.ন্দালন আরস্ত হয়, সতেরো শত.কর বিপ্লবে তাহ। সফল 
হইল ' নিয়ন হন্্ আমেরিকায় ইংরাজ উপশিবেশগুলি তেও স্থাপি তহয়। 
ই'রাজ ও ফরাসী চিন্তার জগতে উদার আদর্শের বিস্তার ক্রমে মধা- 
বুগের চিন্ত।ধাপাকে পরাণ্ত করিল। ফরাসা বিপ্লবের গোড়ার দিকে 
উদারনাতিপই জর দেখি । কিউডাল অধিকার ধ্বংস কপিয়া দেশে 
প্রচার হইল ঘে. আইনের “চাখে সকল মানুষ সমান, প্রকৃতির নিয়মই 
হইল এই ' শাসনে কর্তৃত্ব থাকি,ন প্রজাদের প্রতিনিধি-সভার, 
আইন অনুসারে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে স্বমত প্রকাশ 
করিবার এবং সেই মতে চলিবার, অভিজাতবংশে জন্মের জন্য 
কাহারো কিছু বিশেষ দাবি থাকিবে না! উদারনীতিকে ফরাসী 
বিপ্লবের ভাষায় নাম দেওয়া হইয়াছিল-মুক্তিঃ সানা এবং মৈত্রী । 
উনিশ শতকে এই ভাবধারা গ্রুবল বেগে বহিয়। চলিল, ইও?রাপ 
হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ইহ] ছড়াইয়া পড়ে। 

উদারনীতির সানোর আদর্শে মুল কথা আইনে চোখে সকলকে 
সমান জ্ঞান করা, অর্থাৎ অভিজাত ও সাধারণ লোকের মধ্যে আইন- 
গত প্রভেদদর অবসান । তাই বলিয়া সকলের সমান রাষ্রিক অধিকার 
থাকিতে হইবে, প্রতিনিধি-সভার নিরাচনে সকলের যে ভোট দিতে 
হইবে. উদার-মতের নেতাদের এমন বিশ্বাস ছিল না! অর্থাৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণী প্রথমটা রাষ্ট্রশাসনে নিজেদের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব রাখিতে চায় । 
উংল্যাণ্ডে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রথম কন্স্টিটিউশনে তাই দেখি 
ভোটের অধিকার দেওয়া হইল শুধু অবস্থাপন্ন লোকদের হাতে, 
সম্পত্তি না থাকিলে নাকি রাষ্ট্রিক দায়িত্ববোধ আসে না। কিন্তু 
পুরাতনকে উচ্ছেদ করিয়া নৃতনকে আনিতে হইলে যে-বিপ্রবের 
প্রয়োজন, দেশের সাধারণ লোককে তাহার মধ না-টানিলেও চলে 
না। আব।র জনসাধারণ, বিশেষত নধাবিত্ত শ্রেণীগুলি, ক্ষমতার 
আম্বাদ পাইলে সহজে ছাড়িবে শা । আইনে সকলের অধিকার 
সমান হইলে, ভোটের বেলায় অন্যথা হইবে কেন? তাই পুরাতন. 
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উদারনীতির পাশে নূতন গণতন্ত্রের আদর্শ আসিয়া দাড়াইল । তাহার 
দাবি হইল রাষ্রিক সামা, অর্থাৎ সকল লোকের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার, 
সকলের ভোট দিবার ক্ষমতা । ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন দল 
এই আদর্শকে নিজেদের লক্ষ্য করিল, ইংলাণ্ডের র্যাডিকাল মতেরও 
এই বৈশিষ্ট্য । গণতন্ত্র অথবা ডিমক্রাসির স্ত্রপাত এইখানে । উনিশ 
শতকে এই নূতন আদর্শও দেশে-দেশে বিস্তার লাভ করে। 

সকলের ভোটের অধিকার থাকিলে সমাজে আর কিছু চাহিবার 
থাকিবে না, ডেমক্রাটদের এই বিশ্বাস মজ্জাগত । লোকের সতা- 
সত্য কোনো কিছু চাহিলে ভোটের সাহাযোই তাহ। করিতে পারিবে, 
আগ পর্ধস্ত অনেকেই এই কথা ভাবিয়। খাকে। ধনিকেরা কিন্তু 
জানিত যে, আখিক ক্ষমতা থাকিলে সমাজকে নিজের ইচ্ছামত 
চ/লানো যায়, গণতান্ত্রিক শাসনেও তাহার কিছু অন্যথা হয় না। 
মানুষের জীবনের বেশির ভাগটাই আথিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়, 
আথিক বাবস্থায় প্রভদের কর্তৃত্ব থাকিলে বাকিটার উপর মালিকের 
প্রভাব আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তখন 
চলিবে মালিকদের স্বার্থে সাধারণ লোকের ভোট থাকিলেও প্রকুত 
স্বাধীনতা আসিবে না। এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় এখন সহজেই 
বোঝা যায় যে, আথিক অসামা থাকিলে রাষ্ট্রিক সমান অধিকার বেশি 
কাজে লাগে না, সাধারণ লোকের ভাগ্য ফেরে না। প্রথম-সোশা- 
লিস্টদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তাহারা এই কথাটি সেই সময়েও 
ধরিতে পারিয়াছিল । তাই তাহার দাবি ছিল আথিক সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা । উদারনাতির আইনের ঢোঁখে সামা, গণতন্ত্রের রাষ্টরিক সমান 
অধিকার, তাহাদের তৃপ্তি দিলা না ; তাহারা চাহিল সমাজ আথিক 
সমতা । 

সোশালিস্ট আদর্শ তাই বলিল যে, সমাজে ধনী-নিধানের প্রভেদ 
উঠাইয়! দিতে হইবে, বাক্তিগত সম্পত্তি রাখা চলিবে না, দারিছের 
অবসান হওয়া প্রয়োজন । কিন্ত প্রথম-সোশালিস্টদের চিন্তায় অনেক 
গলদ ছিল। স্মজে সাম্যতাব কী করিয়া আসিবে সে-সম্বন্ধে 
তাহাদের জ্ঞান ছিল না। আঠারো শতকের বুক্তিবাদী পণ্ডিতদের 
মতে। তাহ[দেরও বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ যুক্তি দিয়া নিজের কর্তখ। 
স্থির করে সকল ক্ষেত্রেই । তাহারা ভাঁবিপ যে, সকলকে বুঝা ইতে 
হুই7ব যে সামাভাবাপন্ধ সমাজই আদর্শস্তানীয়, তাহা! হইলেই তেমন 
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সমাজ আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে । প্রচার করিয়া ধনিকের 
মন বদলাইতে হইবে, ধনিকেরা তখন নিজেরাই নূতন সমাজ গিয়া 
দিবে । ব্যক্তিবিশষের কথা বাদ দিলে, একটা গোটা শ্রেণী যে শেষ 
পর্যন্ত চলে নিজের স্বার্থের সন্ধানে, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। 
বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব তাহারা অস্বীকার করিত । বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় ধনিকেরা যে জক্তষ্ট, সেই ব্যবস্থা বদলাইতে যে তাহাদের 
আগ্রহ থাকিবে না, এ কথা তাহাদের মনে হইল না। সমাজে নির্যাতিত 
বিশেষত মজুর্রেণীই যে বিপ্লবের আসল সমর্থক, ইহা তাহাদের 
ধানণার অতীত ছিল । তাই প্রথম-সোশালিস্টরা শ্রমিক-আন্দোলন 
সম্বন্ধে ছিল উদাসীন । সমাজতন্ত্র তাহাদের কাছে ছিল একটা নৃতন 
ধর্মের মতো, একটি-একটি করিয়া লোককে সেই ধর্মে দীক্ষিত কর। 
ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য । কার্যত সমাজে প্রতিপত্তিশালী ধনিকদের 
কবে মতি ফিরিবে ইহার মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাদের দিন কাটিত। 
আজিকার দিন পযন্ত দেশে-বিদেশে অনেক সোশালিস্ট নিজেদের 
অগ্রসর ও অভিজ্ঞ মনে করিয়াও এই প্রাচীন সংস্কারটুকুই আকড়িয়। 
পড়িয়া আছে। এই কারণে মাস প্রথম-সোশালিস্ট;দর নাম দিয়া- 
ছিলেন ইউটোপিয়ান অর্থাৎ অবাস্তব কল্পনাবিলাসী । তিন শতাব্দী 
আগের টমাস মোরের ইউটোপিয়া গ্রন্থের অনুসরণে ভবিষ্তাতের 
স্ব্যুগের কা প্রকৃতি হইবে তাহার ভাবনাই ইহাদের বিভোর করিয়া 
পাঁণিরাছিল | 

অথচ সেই খুগই শ্রমিক-মান্দোলন আরন্ত হইয়াছে । ধনতন্ত্রের 
বিস্তারের সঙ্গে-সুঙ্গ শোষিত মজুর/শ্রণী সংগ্রামে নামিয়াছে দেখিতে 
পাই । উনিশ শতকের গোড়াতে ইংলা7গু মজুরদের নিজস্ব সমিতি 
ট্রেড ইউনিরনগুলি গড়িয়া উঠিতেছিল । রবাট ওয়েন কিছুদিন এই 
আন্দোলনে যোগ দেন, তাহার পর তাহার আর ধেধে কুলাইল না। 
ফ্রান্সে মজুরদের মধ্যে এই সময় ক্রমাগত ধর্মঘট চোখে পড়ে । ফরাসা 
বিপ্লবের আমলে বাবুফ প্রথম সমাজতন্ত্রী দল গড়িবার চেষ্ঠা করিয়। 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিলেন । কিন্তু মদ্ুরেরাও শুধু অত্যাচারের প্রতিবাদ 
করিত, ধর্মঘট করিত, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আন্দোলন শেষ হইত, নূতন 
কলকারখানা ভাঙিয়। ফেলিয়া ধনিকদের উপর প্রতিশোধ লইভ। 
শ্রেণীহীন সোশালিস্ট সমা;জর আদর্শ তাহারা ধরিতে পারে নাই, 
তাহাদের আন্দোলন ছিল শুধু ধনিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্ধ নিত্কল 


১১৬ ইতিহাসের ধারা! 


প্রতিবাদ। অনেকে আবার ভাবিত যে, গণতন্ত্র আদর্শ, অর্থাৎ 
সকূলর [ভোটের অধিকার স্থাপিত হইলেই সমস্যা চুকিংব' 
ইংল্যাণ্ডের বিখাত চার্টিস্ট-আন্দোলন ও ফ্রান্সে লুই ব্রার অভিযান 
এই ভাবটা প্রবলরূপে দেখা দেয় । 

একদিকে সোশালিস্ট আদর্শ, অন্যদিকে শ্রমিক-আন্দোলন, এই 
উভয়ের মধ্যে সংযোগ আনিলেন মার্কস ও এজেলস ৷ ১৮৪৮ সালের 
কমিউনিস্ট মানিফেস্টো এই যোগস্থাপন ঘোষণা করিল । মার্কসের 
হাতে একদিকে সোশালিস্ট চিন্তা কল্পনা-প্রবণতা ভাড়িয়া বিজ্ঞান- 
সম্মত মতবাদে পরিণত হয় । তিনি দেখাইলেন যে, ধশী-শির্ধানের 
প্রাভিদ ঘুচিবে একমাত্র শ্রেণীভেদের অবসানের ভিতর দিয়া । ধশিকের। 
স্বভাবতই ইহাতে বাধা দিবে, কিন্তু শ্রমিকদের নেতৃত্বে সকল শোধিত 
শ্রেণীকে এই উদ্যমে সংঘবদ্ধ করাই নৃতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবান 
উপায় । সাধারণের সম্পত্তি করিতে হইবে উৎপাদনের প্রধান 
উপাদানগুলিকে। যন্ত্রশক্তিকে মালিকদের হাত হইতে কাড়িরা 
লইয়া সমাজের কাজে লাগাইতে পারিলেই দারিজের অবসান 
আসিবে । অন্যদিকে মার্কসের নেতৃতে শ্রমিক-আন্দোলনও তাার 
পথ খুঁজিয়া পাইল । তাহার লক্ষ্য এখন আর শুধু অতাচারেন অণ 
প্রতিবাদ নয়, সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য সংগ্রাম । “সাশালি?৮ 
সোশালিস্ট আন্দোলনের আসল আরম্ভ এইখানে | 

অক্লান্ত পরিশ্রমে মার্কস ও এক্ষেলস সারাজীবন "সাশালি:এ.ক 
গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মশিয়োগ করেন । 

আধুনিক সোশালিস্ট মতবাদের সকল দিক প্রথম তীতাতদত 
লেখার নধ্যে প্রকাশ পাইল । সোশালিস্টদের বিশ্বদৃষ্টির দাশনিব 
নাম ডায়ালেকটিক বস্ত্ববাদ, মাক্স ও এক্ষেলস এই নৃতন দর্শনের 
অষ্টী। ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা তাহাদের অবিস্মরণীয় কীতি। 
অর্থনীতির বিশ্লেষণে তাহারাই প্রথম দেখাইলেন ধনতন্ত্রে মাথিক 
শোষণ কিভাবে চলে, তাহার মধ্যে অন্তবিরোধ কোথায়, ধনতান্ত্রিক 
সমাজের পরিণতি কোন্‌ দিকে, কিরূপে তাহার শ্রেণীহীন সমাজে 
রূপান্তর আসিবে । রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তীহারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
বুঝাইলেন, বিপ্লব কেন অবশ্ন্তাবী ও কেমন করিয়া তাহার আয়োজন 
করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন, বিপ্লবের পর মঞ্জুরশ্রেণীর অধিনায়কতের 
কথা বলিলেন, মূল লক্ষ্যে অবিচলিত থাকিয়া প্রয়োজন অনুসারে 


সমাজতন্ত্রের সূচনা ১৯৭ 


সাময়িক কার্য-প্রণালী বদলাইবার কৌশল শিখাইলেন । 

আধুনিক সোশালিস্ট আন্দোলনের সকল দিকও তাহাদের কমের 
মধ্যে প্রকাশিত হইল !-_মজুরদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন 
যাহাতে স্বতংস্ফৃতির আোতে গা-ভাসাইয়া না চাল, মাকস ও এঙ্গেলস 
তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন ; ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন রাস্ট্রনৈতিক 
আন্দোলন হইতে দুরে না-চলিয়া যায় সেদিকে তাহাদের লক্ষা ছিল। 
এই নির্দেশ অগ্রাহ। করার ফলেই পরে রুশদেশে মার্কসবাদের পথ 
হইতে এক বিচু'তি. ইকনমিজ.ম-এর উৎপত্তি হয়। ট্রেড ইউনিয়ন 
হইবে শ্রমিকদের শ্রেণী-প্রতায় জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদের 
সংঘবদ্ধ করিবার উপায়, তাহারা হইবে শ্রেণী-সংশ্রীম বুঝিবার ও 
শিখিবার বিদ্যালয়ের মতন, ইহার মধ্য দিয়া সোশালিস্টদের সঙ্গে 
সাধারণ মভ্যুরের নিবিড় যোগ গড়িয়া তুলিতত হইবে ।-_মার্কস ও 
এক্গেনস শ্রমিক-শ্রেণীর নিজন্ব স্বতন্ত্র পার্টির প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন, 
পা! গড়িবার চেষ্টাও করিলেন, যদিও তখনকার দিনের অবস্থা ইহার 
অন্্কূল ছিল না। কণিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পিছনে এরাপ দল 
গঠনের চেষ্টা হিল, পরে দেশে-দেশে সোশালিষ্ট পার্টি গড়িয়া ওঠে 
উাহাদেরই উৎসাহে; তাহাদের উপদেশ ও পরামর্শ ছিল ইহ।দের 
সহায়। বিংশষ করিয়া ফ্রান্স ও জার্মানীতে সোশালিস্টদের প্রত্যেকটি 
সংকট ও সমস্যা সমাধানের জন্য তাহারা যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন 
তাহার মূল্য তখন অনেকে হৃদয়জম করিতে না-পারিলেও আজিকার 
দিনে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি। মার্কস ও এছ্গেলস-এর নিজেদের 
নধো পত্রাবলী ও অন্য সোশালিস্টদেন কাছে লেখা চিঠিপত্র আজও 
সামাবাদীদের অমূলা সম্পদ ও চিন্তার খোরাক হইয়া রহিয়াছে ।- 
বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে একসঙ্গে বাধিবার ও একপথে 
চালাইবার প্রথম চেষ্টাও তাহারা করিলেন । এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ 
সালে প্রথম ইন্টার্ন্যাশনাল, শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়। প্রার দশ বৎসর কাজের পর অবস্থা-বিপর্যর়ে এই 
প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়, কিন্ত তাহার স্মৃতি, সকল দেশের নিঃস্বশ্রেণীর 
মহামিলনের আদর্শ, আজ পর্যন্ত আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে ।-- 
শোষিত অনা শ্রেণীর সঙ্গে মজুরদের সংযোগ স্বাপন, অবস্থা-বিশেষে 
প্রগতিকামী অন্য সকল দলের সঙ্গে সোশালিস্টদের সহযোগ, মার্কস 
ও এঙ্লেলস-এর এদিকেও দৃষ্টি ছিল । ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় 


১১৮ ইতিহাসের ধার। 


এই চেষ্টা দেখিতে পাই, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তাহার স্পষ্ট 
নিদেশ রহিয়াছে । 

এইভাবে সোশালিস্ট মতবাদ ও সংগঠন উভয়কেই রূপ দিলেন 
মার্ক এবং এঙ্গেলস ; তাহাদের এ কীতি ইতিহাসে অমর হইয়া 
থাকিবে । 

সামাবাদকে বরাবর নানা বিচ্যুতি, নানা রকমের ভুল মত ও ভ্রান্ত 
আচরণের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে । শ।বস ও এঙ্গেলস-এর ভীবনে 
তাহার পরিচয়ও পাওষা যায়| প্রথম-সোশালিস্টরা ঘৃতশ জনা 
আদর্শ প্রচার করিলেও আসল বিপ্লবের চেষ্টা হইতে সযত্বে দূরে 
থাকিতেন ; মাকস তাহাদের ইউটোপিয়ান অর্থাৎ কল্পনাবিলাসী নাম 
দিয়া উপহাস বন্িয়াছিলেন । অন্যদিকে ব্রাঙ্থির শিষ্যুদর অভ্যাস 
ছিল শিখিচাতর সকল অবস্থ।তেই বিদ্রোহের চেষ্টা করা ; মানস এই 
ছেলেমানুষী মনোভাবের নিন্দা করিতেন, কারণ যুদ্ধের মতো 
বিপ্লবেরও একটা কৌশল আছে, আবেগ ও উচ্ছ্বাসে কৌকে চলিলে 
শ্রেণা-সংগ্রামে জয়লাভ করা চলে না।--জার্মানীতে যখন সোশাল- 
ডেমোক্রাট দলের উদয় হইল তখন তাহাদের মধ; লাসাল্‌্-এর 
প্রভাব প্রবল ছিল; লাসালের অনুবর্তীরা পার্লামেন্টের রাজনৈতিক 
আন্দৌোলংনেই মাতিয়া থাকিত ; নির্বাচনের ভোটযুছে। জেতা, আইন- 
সভায় সংশ্বারের চেষ্ট। ইত্যাদিতেই হইত তাহাদরর সকল শক্তির 
নিয়োগ । মাকস ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, কারণ 
ইহারা বিপ্লবের বাঁধা বুলি আওড়াইলেও কাজে শুধু ধনতন্ত্রকে 
জোড়াতালি লাগাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত । অন্যদিকে 
এনাকৌ-সিখিকালিজম-এর অতি-বিপ্রবী উগ্র মতামতের প্রতিবাদ 
করিতে মাকসের ক্লান্তি দেখা যায় না, প্রুধ' এবং বাকুনিনের বিরুদ্ধে 
তিনি সারাজাবন যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এনাকিস্টেপ্লা সংগঠনের ধার 
ধারিত না, াষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন তাহাদের বিশ্বাম ছিল ন!, সকল 
প্রকার রাষ্ট্রশক্তিব উচ্ছদই হিল তাহাদের উপস্থিত কর্তব”, প্রচলিত 
বাবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আ.ক্রোশকে উত্তেজিত করিয়া গগ্ুগোলের 
স্থ্টি করিলেই কাজ উদ্ধার হইবে এই ছিল তাহাদের মত। সিপ্ডি- 
কালিস্টদের মধে। অবশ্য শ্রমিক-সংগঠনের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্ত 
তাহারা ভাবিত যে শুধু ধর্মঘটের সাহাষো বিপ্লব আসিবে, শ্রমিকাদের 
রাজনৈতিক পার্টি গঠন ও কৃষক প্রভৃতি অন্য শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে 


সমাজতন্ের সুটনা ১১৯ 


যোগস্থাপনে তাহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। 

সামাবাদের পথ হই.ত যত রকমের বিছ্াতি দেখা যায়, আতি- 
দক্ষিণ এবং অতি-বাম, প্রতিত্রিয়াশীল এবং উগ্র চরম, এই ছুইভাগে 
তাহাদের ভাগ করা সম্ভন: কিন্ত মার্কস দেখাইচলন ঘে, এই দুই 
ধরনের বিচ্যুতিই মূলত এক অবাস্তবতার এ-পিঠ এবং ও-পি, ভদ্র 
নরম ও তীত্র গরম মতের বাহিরের তফাত হাহাই হউক-না-কেন 
আসলে ছুই-ই কাচ্জে বর্তমান ব্যবস্থার সহায় ও সমর্থক হইয়া প়ে। 
পরে রুশদেশে বলশোশকদের অভিজ্ঞতায় বার-বার এই কথার প্রমাণ 
পাওয়া গেল। তেমণি আমাদের দেশর সকল বিচাাতির মধে)ও 
দেখি অতি-দক্গি৭ এবং অতি-বাম মতামত ও কাধপদ্ধতির অপুর ও 
হাস্তাস্পদ সমা?বশ । 

মাস ও এজেলস-এর মুত্র পর ধনতগ্র নৃতন দশায় উপস্থিত 
হইল । লেনিন ইহার নাম দিলেন ইম্পির্রিযালিজ মু অথবা সাআজ্য- 
তন্ত্র। মাকসের লেখার মধোইহ এই পরিশতির সন্ধান পাওয়। যায়, 
উহার বিশ্লেষণশক্তির জাম্চধ প্রমাণ এখানেও দেখিতে পাই । শ্িস্ত 
সামআ্রাজ্যতন্ত্রের রা আত্মপ্রকাশ গত শতাব্দার শেঘ হইতে, তাই 
তাহার যথাযথ বর্ণনা লেনিলই প্রথম দিয়াছিলেন । এই বাখায় 
লেনিনের টি 7 অদ্ভুত অধিকার ও তাহাকে সম্প্রসারণ করিবার 
অসামান্য ক্মতার পরিচয় পাওয়। গেল। 

সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা প্রাচান ঘছগেও দেখা যায়) মনে রাখিতে 
হইবে লেনিন-বমিত ইস্পিরিয়ালিজম ও সাম্রাজ্গঠন ঠিক এক 
জিনিস নয়। আধুনিক অর্থাৎ পপ্রিণত ধনতান্ত্রিক সাআআভাতন্ত্রের 
গঁচটি বৈশিষ্ট) লেনিন উল্লেখ করিলেন ৷ প্রথমত, ধনতান্ত্রিক উৎ- 
পাদনের ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিযোগিতার নিয়ম অনেকখানি উঠিয়া 
গিয়। মুষ্টিম্যে ধনিকের হাতে একচেটিয়া আঘিক কতৃত্ের সমাবেশ 
হইল। ট্রাস্ট, কাটেল ইত্যাদি শক্তিশালা ধনিকের প্রতিষ্ঠান ; 
তাহারা গ্রাস করিতে লাগিল আগেকার দিনের অপেক্ষাকৃত ছোটো 
ধনিক কারবারগুলিকে । দ্বিতায়ত, বাক্কষের মহাজনদের হাতে অর্থ- 
বল এবং কলকারখানার মালিকদের মূলধনের আর স্বাতস্ত্র্য থাকিল 
না; উভয়ে মিলিত হইয়া এক নৃতন আথিক শক্তি দেখা গেল, তাহার 
নাম ফিনান্স -ক্যাপিটাল. ধনিক সমাজে ইহাই এখন নেতৃস্থানীয় 
চালক শক্তি । বাড়া-বড়ো ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষেরা দেশের যন্ত্রশিল্লের 


১২০ ইতিহাসের ধারা 


উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়। দেশের সন্ত যুলধনূক আরো অল্পসংখাক 
ধনকুবেরদের আরন্তে আনিয়া ফেলিল। ততারত, অগ্রাসর দেশগুলিএ 
অতিরিক্ত মূলধনের পুঁজি দেশের মাধ যথেষ্ট মুনাফা অজন করিতে 
না-পারায় অন্তা দেশে আসিয়া! কণ্ঠ করিত থাক, ছলল ও অন্ুনত 
দেশগুলিকে এনশ নিদেশী পুঁজিপতির। প্রবলভাবে শো1যণ কাখিতে 
লাগিল । বিদোশে পণাডরবোর চালান ছাড়া অতিরিক্ত পুঁজিকে 
পশ্চাংপ? দেশে খাটাইয়া প্রভূত মুনাফার পন্দোব্প্ত হইল চতুখ 
বিশেষত এই যে, প্রবল ধনিকদের ছোট! ছাট দলেক এক চটিয়। 
কর্তৃত্ব সারা পুথিবী নি্গিদর পুগক-পুগক এলাকার ভাগ কির! 
লইবার টেষ্টা করে । পঞ্চম বৈশিষ্টা, প্রবল প্াঞ্গুলি, যাহাদেপ 
সাধারণত মহাশক্তি নান দেওয়া হয়, নিজেদের মধ্যে সারী জগৎ দখল 
করিয়া বসিল, আথিক কর্তৃত্ব আরো বিস্তার করিবার আর নুতন ক্ষেত 
রহিল না। 

লেশিন দেখাইলেন যে, ধনতা্রিক 06555 নার্চস ঘে- 
অন্তবিরোধের কথ! বলির়াছিলেন, ধনতন্্র নৃতন পরিণতি সাআজ্জা- 
তন্ত্রে তাহার কিছুমাত্র অবসান হয় নাই, বগা বরং বাড়িয় 
চলিয়া; । প্রথম অন্তবি;রাধ, উৎপাদনের ব।বস্থায় সংঘবদ্ধ সামাজিক 
পরিশ্রম অগচ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ধনিকশ্রেণীর মালিকান।, এই 
রীতির মধ্য । সাযআ্রাজ/তন্ত্রের আমলে উৎপাদনের পরিশ্রম আরো 
বেশি সংঘবদ্ধ, আরে সামাজিক হইয়া পড়িততিছে ১ কলকারখানার 
উননতত পদ্ধতির ফল উৎপাদনের পরিএম হইতো, আরে। একত্রিত, 
আরো কেন্দ্রীভূত ' অন্যদিকে উৎপন্ন জিনিংস সম্পর্তিল অধিকার 
আ।রা অল্পসংখাক ধনিকের হাতে আসিতেছে, আসল মালিকদের 
গণ্ডি হইতেছে সংকীর্ণতর । এই অবস্থায় বিরোধ বাড়িনই, কমিতে 
পারে না। দ্বিতীয় বিরোধ, ফাকউর্সির মধো কাজে শিয়ন্থণের চড়াস্ত 
অথচ সমাজে বাপক প্লযানের অভাব, এই প্রথার ভিতর : সাভ্রা্ছা- 
তন্ত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিস্তার হইলে এই দিতীযঘ় বিরোন্ধর 
অবসান হয় না, মুনাফার লোভে উৎপাদন এখনো চদল বলিয়া ইহার 
অন্যথা হইতে পারে না। আথিক স'কট তাই বাড়িয়াই চলিতেছে 
তাহার শেষ হইতেছে না। তীয় বিরোধ, বুর্জোয়া ও মজুলের ছুন্। 
সাম্রাজতন্ত্রের আওতায় সেই বিরোধ হইতেছে তাততগ 

মান্গসৈর মত ছিল যে' অন্তবিরাধে ফলে ধনতত্ত্র ভাড়িয়া 


সমাজতন্ত্রের সূচনা ১২১ 


পড়িবে । লেনিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সাম্্রাজ্যতন্ত্রে খন সকল 
বিরোধই প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তখন সেই ভাঙিয়া পড়া আসন্ন, ধন- 
তন্ত্রের পতন আগতপ্রায়। তিনি তাই বলিলেন যে, সাম্রাজা তন্ত্র 
আর-কিছুই নয়, ধনতান্ত্রর শেষ দশা মাত্র। সাম্রাজাতন্ত্র হইতে 
বুঝিতে হই; যে, কাপিটালিজম্‌ মরিতে বসিয়াছে । ধনতান্ত্রিক 
সমাছে গতি দেশে মালিক ও মজুরের যে-সংঘাত তাহা যে এখন 
বেশি প্রবল হইয়া উঠিবে শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যগুলির মধো আবার 
পরস্পরেব বেযারেষি বাড়িতেছে। পুথিবী . অশেষ নয়, প্রসারের 
নৃতন ক্ষেত্র আর দেখা যায় না' কাজেই নিজেদের মধো দেশ ও বাজার 
লইয়৷ কাড়াকাড়ি ছাড়া মহাশক্তিদর আর উপায় কি? সাআজা- 
তন্ত্রেব আমলে বরাবরই কোনো-কোনো স্ামাজা চেষ্টা করিতে থাকিবে 
অপরুক পব্দ করিয়া নিজেদের সুবিধামত পুথিবী নৃতনভাবে ভাগ 
করিয়া! সইতে । মহাবুদ্ধ তাই অনিবাধ, এইজাতীয় যুদ্ধের নাম 
দেও! হইল সাভ্রাজাবাদী যুদ্ধ। ঘুদ্ধের সধো মজুরশ্রেণীরও বিপ্লব 
আনিয়া কেলিতে পারিবে । লেশিন তাই বলিলেন যে, সাম্রাজ্যতন্ত্ 
হইবে মহা যুদ্ধ ও শ্রমিক বিপ্লবের যুগ । সাআ্রাজাবাদের আরো একটি 
বিপদ আছে। শোষিত অন্বন্নত দেশগুলির মধো প্রতিরোধের 
প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিংব, সেই-সব দেশের জনসাধারণ শোষক বি,দশী 
সাআা:জ্যর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযান চালাইবে, তাহাদের সংগ্রাম 
হই.ব সাত্রাজ্যতন্ত্রী শৃঙ্খল হইতে ভাতীয় মুক্তির প্রচেষ্টা । 

চারিপিকের অবস্থা বিশ্লেষণে এইভাবে লেনিন মার্কসের মুলণাতির 
প্রয়োগে অপূৰ কৌশল ও কৃতিত্ব দেখা ইচলন । 

সামাবাদ লেনিনের হাতে পূর্ণতর ও বেশি সমুদ্ধ হইয়া উঠিল। 
পিস্ত ১৮৮৯ সালে স্থাপিত সোশালিস্টাদর দ্বিতায় ইন্টারন্যাশনাল 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতাদের সে-সামর্থা ছিল না। তাহারা অন্য পথ 
ধরি.লন। কাউটস্ষি এবং হিল্ফার্ডিং জাম্রাজ্যতান্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিলেন অন্যভাবে । তাহাদের মূত ধনতন্ত্র ইম্পিরিয়ালিজম্-এ 
রূপান্তরিত হইয়াছে । সাম্রাজাতন্ত্র ধনতন্ত্রের শেষ দশা নয়* তাহার 
নৃতন রূপে পুনর্গঠন । প্রতিযোগিতার অরাজকতা উঠিয়া গিয়া ধন- 
তন্ত্র বেশি স্থিতিশীল, দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতেছে । তাহারা 
অবশ্য বলিলেন যে, এই সংগঠিত ধনতন্ত্ব সমাজতন্ত্রেরই পূর্বাভাস, কিন্তু 
ধনতন্ত্র বিপ্লাবর মূধা ভাঙিয়া পড়িবে না, ধীরে-ধীরে সংগঠিত ধন- 
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তান্ত্রর মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সমাজ সোশালিজম্-এ 
পৌছাইবে। কাউট্স্কি ও হিল্ফার্ডিং-এর এই মত প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর গড়িয়া ওঠে; জার্সান সোশাল-ডেমোক্রাট দল তখন তাহাদের 
নির্দেশে ভুল পে চলিতে থাকে । জার্মানির বর্তমান ছুরবস্থার একটি 
কারণ সোশাল-ডেমাত্র।টদের এই ভুল নীতির অনুসরণ । ভুল বাখ্যা 
ও ভুল নীতির ফল যে কত মারাত্মক. এই দৃষ্টান্তে তাহা বোঝা যায়। 
কাউট্ক্কি ও হিল্ক্ার্ডিং সাআাজাতান্ত্রর বাখ।। করিতে গিয়া ধন- 
তন্ত্রের অন্তবিরাধ সঙ্বন্ধে মাক্সের সমস্ত শিক্ষাই ভুলিয়। গিয়াছিলেন। 

সাআজাজাতান্থ্ের আনলে ইহার অতশক আগেই মার্ষসবাদের নানা 
নকম ভুল ব্যাখা! ও বিধুতি ঘটিতে থাকে । লেনিন এই বিকৃতি- 
গুলির সাধারণ নাম দিয়াছিলেন স্ুবিধাবাদ। ধনতন্ত্রের শোষণের 
ব্যবস্থার মজুরদের মধ্যে উচু স্তরের অনেকের আয় খুব সামান্য থাকে 
না, তাহাদের আথিক অবস্থা সাধারণ মছুরদের চাইতে হর কিছু 
ভালো । শোষণ যে চলিতেছে সে-কথা ভুলিয়া গিয়া তখন তাহারা 
নিজেদের সাময়িক সামা্া স্বার্থের খোজে থাকে । স্ুবিধাবাদের 
জন্ম এই ঝৌঁকের মধো । স্ুবিধাবাদের আসল অর্থ হইল সামরিক 
ভাবে মজুরশ্রেণীর অংশবিচশেষের সামান্থা লাভের মোহে গোটাশ্রেণীর 
বাপক ও স্থায়ী স্বার্থক বিপন্ন করা । বাস্তব অবস্থা অনুসারে কাধ- 
নীতির পরিবর্তনকে অবশ্য স্ুবিধাবাদ বলা চলে না । 

সাম্রাজ্যতন্ত্র যে-লুট চল, তাহার বিপুল লাভের অন্ন একটু অংশ 
উচুক্তরের মজুদের ভাচগা জোটে, তাহাদের নেতারা তখন মাসের 
ব্যাখা ভুলি! গিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া স্ুুবিধাবাদ প্রচার করে, 
মজুর শ্রেণীকে ধনিকদের অংশাদার করিবার স্বপ্ন দেখে । ভিকৃটোরীয় 
যুগে ইংলা1গৈর আশিক মহ'ল স্ৃবিধাবাদের প্রথম প্রচলন, সাম্রাজ্যের 
লুটে ভাগ বসাইয়া তাহা-দর নেতা মার্কস্‌ ও এজেলসকে সম্পূর্ণভাবে 
অগ্রাহ্য করে। আাত্রাণ্ডাবাদ বিস্তারলাভ করিলে প্রতি দেশে শ্ুবিধা- 
বাদ মাথা তুলিল। জার্মানিতে বেশ্স্টাইন বলিলেন যে, মাবসের 
অনেক মত বাতিল করিবার সময় আসিয়াছে ; তিনি মাক্সবাদকে 
সং.শাধিত করিতে চাহি,লন, বলিলেন যে অবস্থার পরিবর্তনে তাহার 
সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছে । কাউট্ক্কি তখন বের্স্টাইনের তীব্র 
প্রতিবাদ করেন, কিস্ত পরিণামে দেখা গেল যে, কাউট্স্ষির মধ্যেও 
স্থবিধাবাদ যথছ পরিমাণে ভচিল। রুশদেশে স্ুবিধাবাদ প্রকাশ 
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পাইল মেন্শৈভিকদের মতামতে এবং ইকনমিজম্‌ অর্থাৎ অর্থনীতি- 
সর্বস্ব শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে । দ্বিতীয় ইন্টার্ন্াশনালের বেশির 
ভাগ সোশালিস্ট দলই ক্রমে ক্রনে স্ুবিধাবাদের প্রভাবে মার্কসের 
নিদিষ্ট পথ হইতে বিচাত হয়। লেনিনের অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, 
তিনি বল.শভিক দলকে ঠিক পথে চালাইতে পারিয়াছিলেন । প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । শ্ুবিধাবাদের বিরুদ্ধে 
গ্রামের ভিতর দিয়া লর়াই-এব নধা লেনিন মাক্টসবাদের খাটি 

রূপটি উদ্ধার করিয়া! ঠাহার পুণঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলা যায়। 
রুশ বিপ্লবে বলশেভিকদের সাফল্য তাই আকস্মিক দৈবাৎ সৌভাগা 
নয়; লেনিনের নেতৃতে মার্কষের মূলনীতির অনুসরণ ও অবস্থা 
বুঝিরা তাহা যথাযোগ। প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ এই সাফল্যেব 
মূলে । 

এইসাঙ্গ বানপন্থয কোকের বিরুদ্ধ লেনিনের সংগ্রাম 
উল্লেখযোগা ৷ তিনি প্রেখানভের মতশই শালদশিকদের ব।ক্তিগত 
সন্ত্রাসকা্ুর ঘোর বিরোধিতা করেন । আযনাবিস্টদের নৈরাজাবাদ 
ও রাষ্ট্রের উচচ্ছদ করিবার বিপ্লব অভিযান তাহার কাছে ব্যর্থ উদ্ভম ও 
অবাস্তব কল্পনা মুন হয়। বামমাগীয় চরম কমিউনিস্টদের আচরণকে 
তিনি এক বিখ্যাত পুর্তিকার শিশুস্ুলভ বণধি আখ দেন । 

ইম্পিরিয়ালিজ,মএক প্রকৃত ব্যাখা এবং পিডিন খিচ্যুতির 
বিরুদ্ধ আঙ্গীবন যুদ্ধ ছাড়াও সাম'বাদে লেনিনের দাণ অজ, তাহার 
ম[ধা অন্তত ছুইটির উল্লেখ এখানে খন। উচিত । 

লেনিন-ই প্রথম প্রকৃত সাম্যবাদী দল গঠন করিয়াছিলেন, 
পুথিবীব সর্বত্র সকল কমিউনিস্ট পাটি এখন সেই শি£দশ অনুসরণ 
করে । তাহার আগে সোশালিস্টদের আদর্শ তইয়|হিল বিরাট জ্গার্মীন 
সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টি । সেই পার্টির সঙ্গ মাধারণ অন্য রাজ- 
নৈতিক দলগুলির গড়ানের কোন! পার্থকা ছিল না, সহান্ব ভুতি-সম্পন্ন 
সকল লোককেই নিবিচারে দলে লওয়া ছিল তখনকার শিরন। লেনিন 
বল্শেভিক পার্টিকে বাছা-বাছা প্রকৃত কমীর দলে পরিণত করেন, 
প্রত্যেক সভাকে পার্টির নির্দেশ মানিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
হইত, পার্টি হইল একটা সৈন্যদলের মতন সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগত | 
পরিবতিত অবস্থায় পার্টি অবশ্য গণপারটিতে পরিণত হইতে পারে, 
কিন্তু তখনো নিয়মানুবতিতা চলিতে থাকে । 
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বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লবে সাম্যবাদীদের কর্তব্য নির্ধারণ 
লেনিনের অপর কীতি। পশ্চিম ইওরোপে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক 
বিপ্লব উনিশ শতকেই আসিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহার পর মার্কস- 
বাদীর! শ্রমিক-বিপ্রবের আয়োজনেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রুশদেশে 
ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলে সে-বিপ্লব তখনো অনাগত । ফিউডাল ও 
প্রাচীন ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া বুর্জোয়া-ডেমক্রারটিক বিপ্লব ধনতন্ত্রকেই 
শক্তিশালী করিবে এই বিশ্বাসে সোশালিস্টরা সে-বিপ্রব জন্বন্ধে 
উদাসীন থাকিত, ইহার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব শুধু বুজোয়া শ্রেণীর বলিয়া 
মনে করিত। লেনিন দেখাইলেন যে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লধকে 
পরিপূর্ণভাবে সফল কর।র কাজে শ্রমিক শ্রেণীর ও সাম)বাদ' দ:লর 
যথেষ্ট স্বার্থ রহিয়াছে । প্রাটান আথিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করি.ত 
পারিলে শ্রমিক অগ্রগতির পথই পরিফার হইবে, এই বিপ্লবে মজরেরা 
নেতৃত্ব লইতে পারিলে বেশি তাড়াতাড়ি ধনতন্ত্রকে সমাজতম্তে 
রূপান্তরিত করা সম্ভব । এইজন্য লেনিন কৃষকদের সে মভান শ্রেণির 
সংযাগের প্রধান উদ্ভোগী হইয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিচালন! এবং 
ইতিহাসে প্রথম সমাজবাদী সমাজ স্থাপনে পরিকল্পনার রূপরেখা'র 
নির্দেশও অবশ্বাই লেনিনের কৃতিত্ব । 

সাম্যবাদের বিশ্লেষণকে ঘটনার প্রবাহ সার্থক প্রনাণ করিল) 
প্রথম মহাযুদ্ধ' রুশ বিপ্রব, ও ধনত্ান্ত্রর জগদব্যাপী আখিক সংকটে 
আমর] তাহার পরিচয় পাই । ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্রবের প্র 
রুশদেশে সমাজতন্ত্রের আরম্ত হইল; প্রথমে লোনিন, পরে স্চালিনের 
নেতৃত্বে সেখানে যে-নৃতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকৃতি 
আজ আমাদের স্ববিদিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপাদনের প্রধান 
উপাদান ও অবলম্বনগুলি সাধারণের অম্পত্তি। নিজে পরিশ্রীম নাঁ- 
করিয়া অপরকে খাটাইয়া, অপরের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া, 
নিজস্ব সম্পত্তির দৌলতে, সেখানে কাহারও. থাকিবার উপায় নাই । 
শোষণের তাই এত যুগ পরে অবসান হইল । শ্রমভেদ অনুসারে 
বিভিন্ন শ্রেণীর অক্তিত্ব কিছুটা থাকিয়া গেলেও শোষক ও শোষিতের 
প্রভেদ ঘুচিয়াছে, সকলেই এখন শ্রমজীবী । অন্যের উৎপন্ন জিনিস 
বেশি দাঃম বিক্রয় করিয়া ব্যক্তিগত লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে 
সমাচজর প্র-রাজন অন্রসারে সমস্ত উৎপাদনের বাবস্থা ; উত্পাদনের 


সমাজ তন্তের সূচনা ৯২৫ 


কাক্ত চুল সমাজের নিদিষ্ট প্রান অনুসারে. মুনাফার লোভে নয় । 
বাড়ো কারখানা ও বাবসায় রাষ্শক্তির হাতে, উৎপাদনের অন্য কাজও 
হয় সংঘবদ্ধ ভাবে, এমন-কি চাষীরাও একত্রিক চাষের ব্যবস্থায় 
দলবদ্ধ হইয়াছে, তাই সেখানে ক্ষেতের কাজেও কল চালানো সম্পূর্ণ 
সম্তভব। উৎপাদনের কাজে যাহারা নিযুক্ত, তাহা,দর মধো কাজের 
সন্বক্ধে অবিরাম আলোচনা ও পরানর্শ চলিতে, শুধু উপর হইতে 
হুকুম অন্বসারে যে কাজ চল তাহা নয়, কর্তবা স্থির করিতেছে দেশের 
সকলে মিলিয়া। উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো সম্ভব 
হইয়াছে, মন্ত্রশক্তি দিন-দিন ছড়াইয়া পড়িতে, যাহারা খাটিতেছে 
তাহাদের উৎসাহের অন্ত নাই কেননা তাহার। শানে যে, পরিশ্রমের 
ফল অপর আত্মসাৎ করিবে না! দেশে অভাব ভ্রমশ মিলাইয়া 
ষাইতেডে, সকলেরই অবস্থা! হইতেছে সচ্ছল, বেকার-সনস্যার অবসান 
হইল, মাথিক সংকট সকল দেশে পীড়িত করিলে :সাভিয়েট ইউ- 
শিযনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য এই-সব পরিবর্তন 
আনিবার পথে অত্যাচার অনাচার এড়ানো সব সময় সম্ভব হয় নাই, 
কিন্তু বিপ্লবকেও কিছুটা মূল জোগাইতে হয় । শুৃতশ সমাভ-বাবস্থার 
আওতায় নৃতন জীবনের স্পন্দনও দেখ, মায় । চিত মহাযুদ্ধর আগ্রি- 
পরীনক্ষায় সোভিয়েট সমাজ অপবাক্তেয় নতম প্রানশত্তির পরিচয় 
দ্লি 

১৯১৪ সালে লেনিনের মৃতু হয়' তাহার পদ সামাবাদী দ.লগ 
শতুত থ1কন তাহার অন্যতম প্রন সহকমা খোজে স্গালিন। 
পৃথিবাৰ প্রথম বিজয়ী শ্রমিক বিপ্লবের পর রর সমাজতন্ত্রী সমাজ 
গড়িয়া ওঠ প্রধানত উহার নির্দেশে তিদবন্দ্রী ট্রটৃস্কির মত 
ছিল ষে, বিশ্ববিপ্রব ছড়াইঘা না পড়িল ডি, ণ এৃতন সমাক্ত গড়ার 
চেষ্টা পণ্ুশ্রদ মাত্র । স্টালিন বলিলেন রে বিপ্লল যখন ইচ্ছামত অন্য 
দেশে রপ্তানি করা যার না তখন ক্ষমতা তাতে মাসিবার পর রুশদেশে 
বিশ্ববিপ্রবের অপেক্ষায় দিন কাটানো সি ি৪২ পক্ষে হার মান'র 
শামিল । অথচ রাশিয়ার মতো বিরাট একটি দেশে নূতন সমাজের 
প্রথম পর্যার, অর্থাৎ প্রাথমিক সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা সম্পূর্ণ সম্ভব, 
লেনিন তাহারই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই 
বগপারে স্টালিনের একদেশেও সমাজতন্ত্র গঠা.নর সম্ভাবন। সম্বন্ধে 
লার্থক দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে । 


১২৬ ইতিহাসের ধার। 


তাহার অপর প্রধান কাতি হইল, পর-পর কয়েকটি পঞ্চবাষিক 
সংকলের ভিতর দিয়া সোভিয়েট রাজ্যে সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপ 
দেওয়া। যে-সমাজের প্রতাক্ষ জ্ঞান ইতিহাসে কাহারো ছিল না, অল্প- 
দিনে তাহাকে খাড়া করিতে পারা এক অবিস্মরণীয় কীতি । শ্রমজীবী 
রুশ জনসাধারণ ও শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টির প্রাপ্য এই গৌরব ! 
একদেশে সফল সমাজতন্ত্র গঠন জগৎকে স্তম্ভিত করিল দুইভাবে 
সামান্যবিত্ত দেশের পক্ষে নিজের চেষ্টায় অল্পদিনে বিশাল যন্ত্রশিল্প 
গড়িয়া তোলা পরমাশ্চয কথ। । লক্ষ-লক্ষ ছোটো চাষীর চিরদিনের 
অভ্যাস আবার নিজের স্বতন্ত্র জমিটুকু আকড়াইয়া থাকা ; তাহাদের 
যৌথ চাষ প্রথায় সম্মিলিত করিতে পারা বিপ্লবের পর নূতন সমাজ 
গড়িবার পাথে দ্বিতীয় প্রধান বাধা অপসারণ হিসাবে অভিনন্দনের 
যোগা। যন্ত্রশিল্পেণ চরম বিকাশ এবং একত্রিত চাষ ভিন্ন অবশ্থা 
বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্র অসম্ভব । 

ইস্পিরিয়ালিভম্কে ধনতন্থের শেষ দশা বলিলে, ফাশিজম্কে 
তাহার মরণ-কামড় বলা চলে । সোঙ্:রট ইউনিয়নে যখন ইতিহাজে 
নৃতন সমাভবাবস্থার সুচনা হইল, তখন ধনিক জগতের ভাগো এক 
দিকে আস রাষ্টিক সমস্তা ও বিপ্লবের ভয়, অন্যদিকে আথিক ছুরবস্থা 
ও সংকট । ধনিকতন্ত্র যেখানে-যেখানে ভাডিয়া পড়িবার উপক্রম 
হইল, সেখা“নই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার ভান ফ্যাশিস্ট ব)বস্থার 
আবির্ভাব হয়। ইটালিতে ফাশিজম্-এর জন্ম, ভামানিতে তাহার 
প্রবলতম প্রকাশ, শেষে জাপানেও তাহার বিস্তার দেখ! গেল । কিন্ত 
অন্যত্রও ইম্পিবিয়লিজম্-এর মধো ফাশিস্ট ঝেক রহিযা;ছ, বিপদে 
পড়িলে ইম্পিপিয়ালিজম্-এর শেষ অস্ত্র ফাশিস্ট মত ও আচরণ । 

ফাশিস্টের। ব.ল, তাহারা শৃতন সমাক্ত গড়িতেছে- আসলে 
প্রাচীন ধনতান্ত্রিক শোঘণের উপর পর্দা টানিয়া, সমাজের প্রকুত 
চেহারার উপর মুখোশ পরাইয়া, তাহার নৃতন/ত্বর মোহ আনিবার 
চেষ্টা করে । সেই পদ| ছি'ডিয়া ফেলা, সেই মুখোশ টানিয়! খোলা 
হইয়া ওঠে সাম্যবাদীদর প্রধান কর্তবা | 

ফাশিস্টরা শুতন সমাজ গডিতে চাহিলে সাম্যবাদর উপর 
তাহাদের মর্মীপ্তিক আদক্রোশ কেন? কারণ এই ধে, মাকষস যে-শোষণের 
রূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, ফাশিজম্‌ সেই শোষণকে বজায় রাখে, 
উপরে রডের প্রলেপ লাগাইলেই পুরাতন নূতন হইয়া খায় না। 


সমাজতন্ত্রের সুচনা ১২৭ 


ডায়ালেকৃটিক বস্তবাদের উপর ফাশিস্টদের বিজাতীয় ক্রোধ, 
ইতিহাসের বাস্তব বাখা! সম্বন্ধে তাহাদের গভীর অবজ্ঞা । তব 
ফাশিজম্-এরও কিছু নৃতনত্ব আছে । নবীন ধনতন্ত্রের যুগে যে-উদার 
নীতি ও গণতন্ত্রের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণের হাতে 
থানিকটা ক্ষমতা আসিয়া পড়ে । বিপ্লবের মুখে শোষকদের মনে হয় 
এই ব্যবস্থায় বিপদ অশেষ। তাই জনসাধাবণের সকল অধিকার 
কাড়িয়া লওয়াই ফাশিজম্-এর রীতি । ফাশিস্টদের তখন কান্জ হয় 
দেশের মধ্যে জনসাধারণের জমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ভাড়িয়া দেওয়া, 
সামাজিক পরিবর্তনের সকল প্রচেষ্টা দমন করা. এমন-কি, সংস্কাতির 
কণ্ঠরোধ করিয়া শোষণের ব্যবস্থাকে বঙ্গায় রাখা ৷ অন্যদিকে আথিক 
সংকট ঠেকাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য দেশ লুট করা, তাহ[তে 
সাধারণ লোকের অসন্তোষ সাময়িকভাবে চাপা দেওয়াও চলিতে 
পারে । ফাশিজম্‌ হইয়া দাড়ায় জনসাধারণের শু, সকল ছুবল 
জাতির আতঙ্গ, সোশালিভ্ম্-এর অন্তনায, প্রগতির পথে প্রধান 
বাধা। 

একদিকে নৃতন শ্রেণীহীন সমাজের আশা-ভরস্?, গণতন্ত্রের ফলে 
মানুষের যতটুকু লাভ হইয়াছে তাহাকে রঙ্গা করার উদ্যম, শ্বাধান 
চিন্তা ৬ সংস্কৃতিকে বাচাইবার চেষ্টা; অন্যদিকে সকল প্রতিক্রিয়ার 
প্রধান বাহন, অত্যাচারের প্রবলতম অস্ত্ম্বর্ূপ, শোষণের শেষ সহার 
ফাশিস্ট প্রভূত্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের পব ইওরোপে, এমন-কি, সারা 
জগতের পক্ষে সমস্যা দাড়াইল এই হইয়ের মধো কোন্‌ পথ বাহিয়া 
লইতে হইবে । এই মুল কথাটুকু গত ছুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বতাঁ যুগ 
ইতিহাসের প্রধান প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলা চলে । 

ইম্পিরিয়ালিজম-এর যুগে ধনতান্তিক ব্যবস্থা সারা জগতে 
*ড়াইয়া পড়িয়া সবিশেষ পরিণতি লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার 
অন্তনিহিত বিরোধ ও দুর্বলতা ক্রমশই বাড়িয়। চলে! ফলে একদিক 
হইতে আসিল পৃথিবী পুনবণ্টনের চেষ্টায় মহাশক্তিদের প্রথম মহাযুদ্ধ ; 
অন্যদিকে হবলতম সাআজ্যের মধ্যে শ্রমিক বিপ্লব ও কৃষক-মভুরদের 
প্রতৃত্ব লাভ। যুদ্ধান্তে তাই ধনতত্ত্রের আর আগেকার তেজ ও সুস্থ 
ভাব দেখা গেল না; বরং কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনতন্ব আসিয়া 
পড়িল একটা স্থায়ী আধিক সংকটের মধো ; বেকার সমস্যা, বাজারের 
বিপর্যয়, ও অতিরিক্ত উৎপাদনের বিশঙজ্খলায় দেশে-দোশ কাপিটা- 


১২৮ ইতিহাসের ধার! 


লিজম্-এর ভিত টলনল করিয়া উঠিল । এই অবস্থাতেই ইম্পিরিয়া- 
লিক্তম-এর ম'ধা প্রবল হইয়া ওঠে ফাশিস্ট প্রবৃত্তি ও ঝৌক। 

ইটালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফাশিজম্-এর প্রবর্তন হয়, সেখানে 
এই নূতন বাবস্থার প্রধান বশিষ্ট্যগুলি খানিকটা ক্ষীণভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে। ফাশিস্টেরা অতাচার ও অস্ত্রের জোরে শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠান ও সকল প্রকার সোশালিস্ট সংগঠন ভাডিরা দেয়। অজ্ঞ 
জনসাধারণকে নান! স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখা হয় তাহাদের পেশা ; 
মুখে থাকে সমাজের পুনর্গঠনের বুলি অথচ কার্যত 'একচেটিয়া পঁজি- 
বাদীদের প্রভৃত্ব বজার থাকিয়া যঘায়। সাম্রাঙ্গা-বিস্তারের চেষ্টা ও 
যুদ্ধের আয়োভনের মধ্যে আমে বেকারদের কাজ জোটাইবার 
আংশিক ও সাময়িক চেষ্টা । দেশের মধো সাধারণ লোকের গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়মতন্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা লুপ্ত 
করিয়৷ গড়িয়া ওঠে বড়ো বড়ো ধনিক মহলের স্বার্থসন্ধানী নেতা ও 
অনুচরবর্গের যথেচ্ছ শাস;নর প্রতিষ্ঠান । 

জার্মানিতে ফাশিজম্-এর পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল হিট্লারী 
নববিধানের পরিকল্পনায় ও নাৎসিদা"লর একাধিপতো । প্রগাতি- 
বাদাদের নিঃশেষ করিয়া সমগ্র জাতিকে অত্যাচারী দক্্যুদলে পরিণত 
করিবার নৃতন শিক্ষ। চলিতে লাগিল । মহাযুদ্ধের পর ভের্সাইয়ের 
সন্ধি-ত জামানির যেটুকু দণ্ডবিধান হর, তাহার প্রাতিবাদে প্রতিশোধ- 
স্পৃহা ইহ|র মুল প্রেরণা নয় । আঘিক সংকটে জার্মান ধনতন্ত্রের 
আমুল সংস্কার আস হইয়া পড়িলে তাহাকে ঠেকাইয়৷ রাখিবার 
সংকল্পই ছিল নাৎসি অভিযানের মুলে । জনগণকে আসল শোষকদের 
ভুলিয়! গিয়া ইহুর্দি-নিধনের পথে চালনা করা হইল নাতাঁসদের লক্ষ্য ; 
জার্মান নডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার জনগণকে উন্মত্ত করিয়া তোলে । 
আশেপাশের ছুর্ল জাতি-ক পদানত করিয়া ফেলিয়া হিটলার জার্মান 
ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, পৃথিবী-শাসনের 
প্রলোভন দেখাইয়। জার্মীন জাতিকে উদৃবুদ্ধ কর! হইল তাহার অস্ত্র । 

ফাশিজম্-এর ঢেউ জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষকেও উৎসাহ দিল 
সে-দেশের পুরানো আমলকে স্থায়ী করিবার কাজে ; সেখানেও 
আসিল ছৃবল পূব এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের প্রচণ্ড আয়োজন । 
ফাশিজম্-এর বিভীষিকা দিকে-দিকে মুতি গ্রহণ করিতে থাকে এই 
ভাবে । 


সমাজতন্ত্রের সুচনা ১২৯ 


এদিকে সোভিয়েট দেশে মজুর-কৃুষকের রষ্টী ও সমাজ দিন-দিন 
শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল। প্রতিবিপ্রবী বিক্রাহ ও বি্দশী 
আক্রমণ বর্থ করিবার পর সেখানে সোশালিস্ট সমাজ গড়িয়া 
তুলিবার ছঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ হয়। পেশের যন্ত্রশিল্প শুধু যে 
সাধারণের আয়ত্তে আসিয়া মুনাফার ত্বা্থর বদল দেশবাসীর 
প্রয়োজনে লাগিল তাহা নহে ; অভাবনীয় রূপে তাহার বিস্তার ও 
অঙ্গবৃদ্ধিও কম কৃতিত্বের কথা নয়! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই পর- 
পর তিনটি পঞ্চবাষ্ষিক সংকল্পের মধা দিয়া একদিকে আত্মরক্ষার 
স্তবাবস্থা ও অন্যদিকে দেশের সম্পদ বহুগুণ বাড়াইবার আয়োজন 
সফল হইয়া উঠিল। সম্মিলিত যৌথ চাষের কলা,ণ গ্রামে পর্যস্ত 
নৃতন সোশালিস্ট সমাজের স্থদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া ওঠে, যদিও বাক্তিগত 
ছুখ-কন্ইর ভিতর দিয়া তাহার জন্য প্রচণ্ড মূলা দিতে হয়। বহু 
জাতির নিবাস সোভিয়েট দেশে নূতন আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার আনিয়া 
দিল সকল জাতির পুর্ণ বিকাশের স্বর্ণ স্বুযোগ ; অথচ সোভিয়েট 
রাজ শুলির জনগণের সাধারণ স্বার্থ এবং অভিনব সোশালিস্ট সমাজ 
গঠনর উদ্যম তাহাদের মধ্যে আনিল প্রচণ্ড একোর লৌহদুঢ বন্ধন । 
সোভিয়েটের এই নূতন সমাজ গড়ার কাজে নেতৃত্ব করিয়াছে 
কমিউনিস্ট পাটি, পথনির্দেশ করিয়াছে স্টালিনের দৃরদশিতা। ট্রট্ক্ষি 
ও তাঁভার অন্ুচরেরা পদে-পদে বাধা দিবার চেষ্টা করিতলন, কিন্ত 
দেশবাসীরা তাহাতে বিভ্রান্ত হয় নাই । আজ ইতিহাসের অগ্রগতি 
ট্রক্ষির প্রতোকটি ভুল পরিক্ষার ভাত প্রতিপন্ন করিয়াছে । সেই- 
সঙ্গ অবশ্য আজ আমরা বুঝিতিছি যে স্টালিন দ্বিতীয় লেনিন ছিলন 
না; অনেক বাপারে তিনি অতিরিক্ত কঠোরতা অবলহ্গন কারন ; 
বহু অনাগার তাহার আমলে অনুগিত হয় যাহার শল্য আজ পধস্ত 
আমা.দর দিতে হইতেছে । 

পাশিয়'ল সমাছবাদের সাফলা সার; জগতের কুণগণের মনে শৃতন 
আশার সঞ্চার করে। দেশ-দেশে সাম্যবাদী দল আক্ত গিয়া 
উঠিরাছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে তাই নূতন 
সাড়া, আন্তনির্ভরের ভাব, নবান সংকল্প দেখা গেল । পরাধীন দেশের 
মুক্তি আন্দোলনও সাআ্াজাবাদের বিরুচদ্ধ মাথা তুলিতে থাকে । 
চীনের জাতীয় প্রগতির আোতে ভশটা আসিল সেখানকার সামাবাদা 
আ/ন্দালনই আবার জাতীয় জাগরণের জোয়ার আনে । ওদিকে 


৭১ 


১৩০ ইতিহাসের ধারা 


ধনিক মহাশক্তিগুলির শাসকদের আপস-নীতি ফাশিস্টদের হাতে 
পুথিবী সঁপিয়া দিবার উপক্রম করিতে থাকে । সেই বিপদের বিরুদ্ধে 
অভিযান আরম্ভ হইল ইউনাইটেড ফ্রণ্টের নীতির নামে । প্রতি দেশে 
প্রতিক্রিয়াপ্রবণ ফাশিস্ট ঝৌকের বিরুদ্ধে সকল প্রগতিবাদীকে 
সংঘবদ্ধ করা হইল ইহার লক্ষ্য ; দেশে-দেশে প্রগতির সমর্থক জন- 
মতকে একত্রে বাধা হইল ইহার সংকল্প । ভবিষ্তাতে সোশালিজম্‌- 
এর প্রসার সম্ভব করিতে হইলে প্রধান কর্তব্য হইল ফাশিজম্-এর 
বিনাশ, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সম্ভব হইলে 
তাহার প্রসার এখানে প্রথম সোপান । 

আমেরিকান, বৃটিশ বা ফরাসী ধনতন্ত্রের অবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর অতখানি সংকটাপন্ন হয় নাই! তাহাদের বিস্তৃত সাআ্াজ্য ও 
ধনবল বাজারের উপর পুরানো ব্যবস্থাই বজায় রাখিল ; সমাজে গণ- 
তন্ত্রের কাঠামো সেখানে তাই আগের মতনই থাকিয়া যায়। তবুও 
স্থায়ী আথিক সংকটের চাপ এখানেও ধনিকদের বিব্রত করে ; এবং 
রুশদেশে সোশালিস্ট বিপ্লব শাসকশ্রেণীর প্রাণে আতঙ্ক আনিয়া দেয়। 
নৃতন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী ধনিকেরা 
বাহির হইতে আক্রমণ চালায় ও বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবার চেষ্টা 
করে। ইহাতে বার্থ হইবার পরও সোভিয়েট রাজ্যকে একঘরে 
করিয়৷ রাখিবার চক্রান্ত চলিল। হিটলারের অভ্যুদয়ের পর পশ্চিমী 
শক্তিদের নৃতন ফন্দি হইল কাশিস্টদের তোয়াজ করিয়া রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে কাজে লাগানো) এই মতলবই আপসম্নীতি নামে সে-যুগের 
ইতিহাসে খাত হইয়াছে । ফাশিস্ট শক্তির বিস্তার লাভ ও ক্ষমতা 
অর্জন ইহারই ফল। তাই ইটালিকে দেওয়া হইল আল্বেনিয়া ও 
ইথিওপিয়া গ্রাস করিতে ; জাপান প্রথমে মাঞ্চুরিয়া, পরে উত্তর চীন, 
ও শেষে সমস্ত চীনদেশে অধিকার বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল; 
স্পেনে গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ফাশিস্ট ফ্রাঙ্কোর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে 
দেওয়! হয় ; জার্মানি প্রথমে পায় অর্থসাহায্য ও ভের্সাইয়ের সকল 
বন্ধন হইতে মুক্তি, পরে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের 
অনুমতি ৷ বিশ্বরাট্রসংঘকে শক্তিশালী করিয়া সকল জাতির সম্মি- 
লিত ভাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকেও (সকল দিক হইতে ব্যর্থ করে এই 
আপস নীতি । ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অন্তবিরোধ কিন্তু শেষ হইয়া 
যায় নাই। হিটলার তাই আপসম্নীতির পূর্ণ শুযোগ গ্রহণ করিবার 
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পর ছূর্বল জ্ঞান করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই প্রথম যুদ্ধে নামি- 
লেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও আরম্ভ হইল সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ হিসাবে । 

দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের গোড়ার দিকে লড়াই চলে দুই দলে, তাহার 
কোনো পক্ষের পরিপূর্ণ বিজয়ে জনসাধারণের মঙ্গল আসিত না, 
তাহাদের ভাগ্য ফিরিত না। কিন্ত ইওরোপ পদানত হইবার পর 
হিটলার একদিকে ইংলাগ্ডের সঙ্গে আপস করিবার চেষ্টা করেন, 
অন্যদিকে সোতিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার অভিযান আরম্ভ 
হইল। সঙ্গে-সঙ্ে হিটলারী নববিধানের স্বার্থে বিজিত দেশের 
জনসাধারণকে বলি দিবার প্রচণ্ড প্রয়াস চলিল। সুবিধা বুঝিয়া 
জাপানও পূর্ব এশিয়া সম্পূর্ণ দখল করিয়া দুর্বল জাতিদের উপর নৃতন 
শক্তিশালী সাম্রাজাতন্ত্রের চাপ স্থায়ী করিতে উদ্ভত হয়। মহাযুদ্ধের 
চেহারা এইভাবে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল, যুদ্ধ পরিণত হইল পূর্ণ 
ফাশিস্ট আধিপতোর বিরোধী জনযুদ্ধে। 

যুদ্ধের মধ)ও তোষণ-নীতি পশ্চিমী শাসক সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ভূত সম্পূর্ণভাবে ঘাড় হইতে না 
নামিলেও জাগ্রত জনমত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাকে ফাশিস্ট-বিরোধী 
অভিযানে টানিয়া লইয়া চলে । নাৎসি-অধিকৃত সকল দেশে প্রাতি- 
রোধ-আন্দোলন জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল । 
সোভিয়েট দেশের আশ্চর্য আত্মরক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র আনিল জনগণের 
মধ্যে উদ্দীপনা ও নৃতন ভবিষ্যৎ গড়িবার দৃঢ় সংকল্প! ফাশিস্ট- 
বিরোধী যে-আন্দোলনকে আপস-নীতি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, 
এতদিনে তাহার পুনর্জন্ম লাভ হয়। প্রগতিবাদীর চোখে তাই জন- 
যুদ্ধ হইল মুক্তির প্রতীক, উজ্জল ভবিষ্যাতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ | 
কোনো ক্রমেই ফাশিস্ট শক্তিদের কোনো রূপে সাহাযা না-করিবার 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল সকল দেশের প্রগতিবাদীর প্রথম কর্তব্য । জন- 
গণের মধ্যে একা, আত্মশক্তির উদ্বোধন, মুক্তিকামী সকল দেশের 
জনসাধারণের মধো গভীর সংযোগ এ-সময়ের প্রথম মন্ত্র । 

চার বৎসর তুমুল সংগ্রামের পর ফাশিস্ট বিজয়ের ছুঃস্বপ্র দূর 
হইল, প্রগতির পথ হইতে দূর হয় এ-ুগের প্রধান বাধা । জনযুদ্ধের 
ফলে পৃথিবীর এক-যষ্ঠাংশে নূতন সোশালিস্ট সমাজ হয় নিরাপদ । 
ইওরোপে দেশে-দেশে ফাশিস্ট-মিত্রেরা হইল উচ্ছন্নপ্রায়। জন- 
সাধারণের ভাগ্যে আসিল মুক্তি ও আত্মবিকাশের ন্বযোগ । অনুন্নত 
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দেশেও জাতীয় এক্যের জোরে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আর সুদূরপরাহত 
রহিল না। আমাদের সামনে যে-নৃতন জগতের দরজা খুলিয়াছে, 
সেখানে যে এখনই সোশালিজম্‌ গড়িয়া উঠি.ব তাহা নহে । কিন্তু 
দেশে-দেশে জনসাধারণের হাতে যদি এখন ক্ষমতা আসে: তাহ] হইলে 
এ-যুগের গণতন্ত্র আর ঠিক সাবেকি আমলের বুর্জোয়া গণতন্ত্র থাকিতে 
পারে না, তাহাকে হইতে হইবে ঘৃতন পর্যায়ের “নিউ ডিমক্রাসি'_ 
নয়া গণতন্ত্র । ভবিষ্যৃতের সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার সেতু থাকিবে 
ইহারই মধ্যে । অবশ্য এই গড়িয়া ওঠা প্রক্রিয়াও বহুবর্ষব্যাপা 
হওয়৷ কিছু বিচিত্র নয় । 
চে ম সঃ 

ইতিহাসের মূল ধারা নির্ণয় যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিশেষ 
কোনো যুগে ঘটনা-প্রবাহের সমাক পরিচয় দেওয়া অসংগত | দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর যে-পর্বে আমরা এখন আছি সে-সন্বন্ধেও কথাটুকু মনে 
রাখিতে হইবে । সাম্প্রতিক ঘটনার আবর্তের মধ্যে মূল আোত লক্ষ্য 
করা ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা এখানে তাই অপ্রাসঙ্গিক। 

ফাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময় অনেকের মনে আশা আসে যে, 
যুদ্ধান্তের জগতে বিনা দ্বন্দে প্রগতির জ্ররযাত্রা চলিতে থাকি, 
কেননা ফাশিস্ট প্রতিক্রিয়ার পরাজয়ের পর সাম্ত্রাজাবাদী ধনতন্ত্রের 
আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি থাকিবে না। ইতিহাসে প্রগতির এই অতি- 
সরল ধারণা অবশ্য ডায়ালেকটিক বস্তৃবাদের বিরোধী । প্রগতির পথ 
সরল রেখায় আগাইয়া চলে না, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পথে পদে- 
পদে বাঁক আসে, অগ্রগতি ধরা পড়ে কেবল ব্যাপক বিচারেই | 

সোজাপথে আগাইয়! চলিবার ঝৌক প্রকাশ পাইল ১৯৪৫-এর 
ঘটনা কয়েকটির মধো, ফাশিস্ট-বিরোধী মিলিত লড়াই-এর প্রভাব 
তখনো প্রবল ছিল। পট্স্ডাম চুক্তিতে বিজয়ী সরকারের ঠিক করে 
যে পাঁচটি প্রধান মহাশক্তি ( আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও 
চাঁন ) এখন মিলিয়া-মিশিয়া একত্রে চলিবে এবং ভবিষ্যতে শাস্তি- 
রক্ষার খাতিরে জার্মীনিতে আবার অস্ত্রসঙ্জা ও ফাশিস্ট মনোভাবচক 
মাথা তুলিতে দেওয়া চলিবে না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইল 
যাহাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সকল বিরোধের 
বিনাযূদ্ধে নিষ্পত্তি হইতে পারে, মান্থৃষের কল্যাণসাধনে নানাবিধ 
উদ্যোগের ভিতর যাহাতে এক দেশের সহিত অন্যের সহযোগ অভ্যাসে 
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পরিণত হয়। নাৎসি কবল হইতে সগ্মুক্ত দেশগুলিতে মিলিত 
প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতিনিধি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাও অনেক- 
খানি সাফলালাভ করিল । জনকল্যাণের আদর্শে আথিক সংস্কারের 
চেষ্টা দেখা গেল ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে । 
কিছুদিনের মধো কিন্তু এই সোজাপথে অগ্রসরে বাধা আসিল, 
যুদ্ধান্তের জগতেও পদে-পদে প্রকাশ্য দ্বন্দের পরিচয় পাওয়া গেল । 
ফাশিজম্-এব পতন সাআ্রাজাবাদকে ভেশাতা করিয়া দেয় সংন্দহ নাই, 
কিন্ত তাহাকে নির্মূল করিতে পারে নাই এ কথাও তা । আধি- 
পতোর এলাকা সংকুচিত হইয়া গেলেও সাম্রাজ্যতন্ত্রা শক্তি এখনো 
প্রচণ্ড। এবার তাহার নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে মাকিন ধনিকরুন্দের হাতে। 
তাহাদের অর্থবল অজত্র, কর্মদক্ষতা অসাধারণ, আটম বোমা বানাই- 
বার গুপ্ত কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় সামরিক শক্তি অপরিমিত । 
দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব সে-দেশে এখনো অবিচল, 
ধনতান্ত্রিক বাবস্থা বিকল হইয়া পড়িবার অবস্থা সেখানে এখানো৷ আসে 
নাই। মাকিন নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া ছাড়া সংকটাপন্ন অন্যা্দেশীয় 
ক্যাপিটালিস্ট মহলের গতি ছিল না। মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের বিপুল 
জয় সমাজবাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেই হইতে এক মহ! 
আতঙ্ক দেশে-দেশে ধনিক ও ধনিকমিত্রদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে 
থাকে, পুরাতন সমাজের মোহগ্রস্ত চোখে সাম্যবাদ হইয়া ও.ঠ আবার 
এক আসন্ন বিভীষিকা ৷ ধনিক কর্তৃত্ব রক্ষা, ও সম্ভব হইল বিস্তারের 
অভিযানে, এইভাবে নেতা হইল মাকিন ধনিকশ্রেণী। অবশ্য সাআাজা- 
দী অন্য সরকারও বিশেষ-বিশেষ এলাকায় কিছু নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। 
যুদ্ধশেষের ছুই বৎসর পরের জগতে মনে হইল যে, পৃথিবী ভাগ 
হইয়া গিয়াছে পরস্পরবিরোধী ছুইটি শিবিরে । একদিকে মাকিন 
নেতৃত্বে মাআ্াজাবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, অন্যদিকে সোভিয়েটের 
অনুসরণে সমাজবাদী ও প্রকৃত গণতান্্িক জাতি ও জনসমূহ ৷ মাকিন 
চাপের ফলে শুরু হইল প্রচ্ছন্ন অথবা 'ঠাণ্ডা' লড়াই । ফান্স, পশ্চিম 
জার্মানি, ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি রাজো রাজাশাসনে বামপন্থী নেতা বা 
দলের আর তোনো স্থান রহিল না। দেশে-দেশে ফাশিস্ট মিত্রদের 
উচ্ছেদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল । মার্শাল প্রানে মাকিন অর্থসাহাযা ও 
রাষ্ট্রিক মাতববরি পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে কায়েমি হইয়া বসে । 
হ্যাটো নামে পশ্চিমী সামরিক জোট গড়িয়া উঠিল । আটলান্টিক 
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হইতে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগর পধন্ত নানা খাটিতে পশ্চিমী টসন্য 
ও অস্ত্র-সমাবেশ সোভিয়েট ছুনিয়াকে বেষ্টন করিয়া ফেলে । আণবিক 
যুদ্ধের হুমকি থাকিয়'-থাকিয়া চমকিত করিতে থাকে পৃথিবীর শান্তি- 
প্রিয় সাধারণ লোককে । মাকিন চাপের তীব্রতম প্রকাশ দেখা যায় 
১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের ভিতর । 

বাস্তব অবস্থার চাপে ধীরে ধীরে কিন্ত সাআজ্যবাদী মহলকে 
পিছাইয়া আসিতে হয় । সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শিবির ক্রমশ আরো 
শক্তি অর্জন করিতে থাকে । সেই শক্তিবৃদ্ধি বিশ্বশ!স্তিন সহায়, 
কারণ সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র নয়, বিকাশ ও প্রসারের জন্য তাহাকে যুদ্ধ 
বিশ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয় না। যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার 
শতি হইয়াছিল প্রচণ্ডতম ; কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে শুধু ষে 
আথিক ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ হইয়া গেল তাই নয়, সমাজতন্ত্র গড়িবার 
কাজে দেশ পৃর্ণোগ্ভমে আবার আগাইয়া চলিল। নূতন সমাজের 
অন্তনিহিত জীবনীশক্তির নৃতন প্রমাণ আসিল এইভাবে । পশ্চিমী 
ধনিকদের যুদ্ধলিপ্সাকে সংঘত রাখে সোশালিস্ট সমাজের আত্মরক্ষার 
পর্ধাপ্ত আয়োজন । আণবিক আস্ত্রের গুপ্তরহস্য সোতিয়েট বিজ্ঞানীর 
কাছে বেশিদিন অঙ্ঞানা থাকে নাই । ক্াপিটালিস্ট দেশে শক্তি- 
শালী শ্রমিক আন্দোলন, তথাকথিত “অনুন্নত' দেশগুলিতে জাতীয় 
জাগরণ, ধনিক ও সাআজ্যবাদী শাসকদের বিব্রত করিয়া তুলিল। 
সারা জগতের সাধারণ লোকের নূতন বিশ্বযুদ্ধে অঅত ও আপত্তি 
আছে, কারণ যুদ্ধেব ক্ষয়ক্ষতির বোঝাটা পড়ে তাহাদেরই উপর । 
এখন বিশ্বশান্তি আন্দোলন জনসাধারণকে দলমত নিবিশেষে ব্যাপক 
ভিত্তিতে সংগঠিত ও সক্রিয় করিতে থাকায় যুদ্ধের বিপক্ষে গড়িয়া 
উঠিল প্রবল প্রতিরোধ । 

সাত্রাজাবাদীদের হঠিয়া আসিবার অন্য কারণও ছিল । যুদ্ধশেষের 
পর হইতে সাম্রাজা তন্ত্রের এলাকা ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে । 
প্রথম বাহির হইয়া আসে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলি--পুব জার্মীনি, 
পোল্যাণ্ড, চেকোশ্রোভাকিয়া, হাজারি, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, 
যুগোল্লাভিয়া, আল্বেনিয়া। ফাশিস্ট কবল হইতে মুক্তির অভিযান 
এখানে শুরু হয় প্রতিরোধ-আন্দৌলন, সম্ভব ও সম্পূর্ণ হয় রুশ- 
বাহিনীর বিজয় যাত্রায় । এই অঞ্চলে সাআজ্যবাদী কর্তৃত্বের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা তাই আসিতে না-পারায় নূতন ধরনের গণভন্ত্র-জনগণতন্ত্রে 
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উদয় হয়। কিছুদিন পর কতকটা অন্তর্বন্দের ফলে, রাজ্যশাসনভার 
স্থানীয় সামাবাদীদের হাতে আসে । জনগণতন্ত্রের নীতি হইল দেশে 
বুর্জোয়া ধনিক প্রভাব ও ব্যবস্থা ক্রমেই সংকুচিভ করিয়া আনিয়া 
সাধারণ লোকের আথিক মুক্তি ও প্রগতির পথ পরিষ্কার করা ; আদর্শ 
হইল শ্রমিকনেতৃত্বে ক্রমে সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া ) 
কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান কথা' সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
সহযোগ । পূর্ব ইওরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল অবশ্য পশ্চিমী প্রভাব- 
মুক্ত নয়, সামাবাদী আন্দোলন-ও সেখানে ছূর্বল। জনগণতহ্ত্বের 
অগ্রগতির পথে তাই অনেক বাধা আসিতে পারে, কিন্তু সাত্রা্া তন্ত্রের 
সাক্ষাৎ কর্তৃত্বের এখানে অবসান হইল বলা চলে। 

সাআজাবাদী আধিপত্য যুদ্ধান্তের কয়েক বৎসরের মধো ভাঙিয়া 
পড়িল এশিয়া মহাদেশের গোটা দক্ষিণ মণ্ডলে এবং আফ্রিকার উত্তর 
ভাগে। অবশ্য এ-অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সংযোগ এত 
ক্ষীণ, এবং শ্রমিক আন্দোলন এমনই পশ্চাদূপদ যে, সাআজা বাদী 
প্রভাবের স্থির পরাজয় আসিয়াছে ভাবিলে ভুল হইতে পারে। 
এখানে প্রগতির প্রকাশ দেখা গেল জাতীয় জনজাগরণে, তাহার প্রথম 
ফল দেশে-দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠ।। জাপানী সাত্রাজাতন্ত্র বিধ্বস্ত 
হইয়া গিয়াছিল ; কিস্তু বিজয়ী মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্য গুলিরও কিছুদিনের 
মধ্যে প্রচুর রাজাক্ষয় হয়। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রঙ্গ, সিংহলে 
ইংরাজশামন শেষ হইল ; ইন্দোনেশিয়া হলাণ্ডের হাত হইতে মুক্তি 
পাইল; ফরাসী সাম্রাজ্য পূর্বে ইন্দোসনের অনেকখানি, পশ্চিমে 
উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ নিজ আয়ত্তে আর রাখিতে পারে নাই। 
মধ্য প্রাচো আরব জগৎ-ও বিদেশী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখিয়া ঈ্াড়াইতে 
আরস্ত করে। 

এশিয়৷ ও আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধো কিছুদিন পর একটা 
নৃতন ঝৌক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে, তাহাকে মাঝে-মাঝে 
নিরপেক্ষ নীতি বলা হয়, অর্থাৎ মাকিন-সোভিয়েট শক্তি-পরীক্ষার 
প্রতিযোগিতায় ইহারা জড়ায়! পড়িতে চাহে না। বাস্তব অবস্থায় 
এই ঝৌক অবশ্য প্রগতিরই সহায় হইয়া ওঠে, কারণ এই নীতির ফল 
ুদ্ধোস্মুখ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তি হ্রাস, শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক 
ছুনিয়ার তাহাতে প্রভূত লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। তাহা ছাড়া এশিয়া 
ও আফ্রিকার দেশগুলি অনুন্নত, স্বাধীনতা লাভের পর দ্রেত আথিক 
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উন্নতি আনিতে হইলে যে-পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে তাহা সাবেকি 
ধনতানত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা স্বুকঠিন। বুজোয়া অনিচ্ছা সতবও 
তাই এ-সব দেশের সমাজতন্ত্রের দিকে পরিণামে ঝু'কিয়া পড়ার পূর্ণ 
সম্ভাবনা । 

সেই ঝৌোকে অনেকটা উৎসাহ আসে মহান চীন-বিপ্লবের ফলে । 
১৯৪৯-এর পর মহাচীনের সুবিশাল ভূখণ্ড সাম্ত্রাজযতন্ত্রের এলাকা 
হইতে বাহির হইয়া আসিল । চীন-বিপ্লব ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর 
নিজন্ব পার্টির দ্বিতীয় সার্থক সাফল্য, রুশ-বিপ্লবের উপযুক্ত উত্তরাধি- 
কার ইহার মর্মকথা ৷ চীনা সাম্যবাদীদলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে 
১৯২৭ পধন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্টাং 
দূলর সঙ্গে হাত মিলাইয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগা অংশ গ্রহণ 
কারে। তাহার পর জাতীয়তাবাদীরা চীনের সামাবাদকে ধ্বংস করিতে 
উদ্যত হইল-__কিস্তু দশ বতসর ব্যাগী গৃহযুদ্ধে সাম্যবাদীদল আত্মরক্ষা 
করিয়া উত্তর পশ্চিমে ইয়েনান অঞ্চলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হয় । 

টীনে পার্টির এবার নেতৃত্ব আসিল মাওৎসেটুং-এর কাছ হইতে | 
কৃষিপ্রধান চীন দেশে কোটি-কোটি কৃষকদের দলে টানিতে পারা এবং 
নূতন যুগের উপযোগী 'নূতন গণতন্ত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠা তাহার অন্যতম 
প্রধান কীতি। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ও পুরাতন সামন্ততন্ত্ের অবশিষ্ট 
অংশের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দৌলন যখন মাথা তোলে, তখন ইতিমধ্যে 
সমাভ্তান্িক শক্তি পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে স্প্রতিষ্টিত হইয়া থাকি-ল 
সাবেকি ধরনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আর প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে 
না। তখন জনগণের নৃতন ধরনের গণতস্তরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহা 
আসল সোশালিজম্‌ গঠনেরই সোপান স্বরূপ, জাতীয় পুনর্গঠন 
তাহার পদ্ধতি, সোভিয়েট মণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ সহযোগ তাহার প্রধান 
সভায় । শ্রমিক7আ্রণীর উপযুক্ত শক্তি ও নির্ভুল নেতৃত্ব থাকিলে তখন 
শুধু চাষী নয়, বুর্জোয়া মধাশ্রেণীরও একটা বনুড়া অংশাকে নুতন 
গণতন্থের পতাকাত7ল সমাবেশ করা সম্ভব | 

জাপানী সাআজাবাদ চীন গ্রাস করিতে উদ্ভত হইলে চীনা 
কমিউনিস্টেরা দেশরক্ষার কাজে প্রধান উদ্যোগী হয়, বিরোধীমনোভাব- 
সম্পন্ন কুয়োমিন্টাং সরকারের জঙ্গেও সহযোগিতা করে। যুগ্ধাপ্তের 
পর সামাবাদী দলের চেষ্টা সত্বেও আবার গৃহযুদ্ধ আসিল । এবার 


সমাজতন্ত্রের সুচনা ১৩৭ 


অঞ্চলের পর অঞ্চল কমিউনিস্ট মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়, ১৯৪৯ 
সালে চীন-বিপ্লব হয় সম্পূর্ণ । জনগণতন্্ স্থাপনের পর চীন দ্রুতবেগে 
আগাইয়া চলিয়াছে, নুতন গণতন্ত্রকে সোশালিস্ট সমাজে পরিণত 
করিবার কাজে সফল পদক্ষেপ চোখে পড়িতেছে । যুদ্ধান্তের সাআাজ্য- 
বাদী শিবির ছুবল হইয়া পড়ার একটা প্রধান নিদর্শন এই চীন-বিপ্লব। 
সমাজতন্ত্রের প্রসার ও প্রগতির প্রধান অবলম্বন হইতে পার 
সোভি,ফট রাশিয়া ও নৃতন চী:ণর গভীর সখ্য । 

সাম্রাজাবাদী শিবিরের ছর্বলতার আরো এক দিক হইল ধনতন্ত্রের 
অন্তনিহিত স্বার্থের সংঘাত, ক্যাপিটালিস্ট সাআ্াজাবাদী দেশগুলির 
পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি । বাহিরের বিপদ নিতান্ত আসন্ন না- 
হই/ল এই অন্তর্ধন্াকে চাপিয়া রাখা যায় না, ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ার 
স্বাভাবিক বঝোঁকই এইদিকে । মধ্যপ্রাচো ইংরাজ-ফরাসীর সঙ্গে 
আমেরিকার প্রতিযোগিতা ইহার এক ন্বিদিত দৃষ্টান্ত ! 

মহাযুদ্ধের শে-আশঙ্কা পৃথিবীর বুকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহার 
অনেকখানি অবসান এইভাবে আসিতে থাকে । বাস্তব ঘটনাজ্রোতের 
ঘাত-প্রতিঘাত ইহার মুলে রহিয়াছে; সমাজতন্ত্র ও জনগণতত্ত্রের শত্তি- 
বুদ্ধি, সাআাজাতণন্ত্রর শত্তিক্ষয় তাহাব পরিচয় । আন্তর্জাতিক উত্তেজনা 
ও যুদ্ধ বিপদ কমিয়া আসিলে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক, ছুই 
সমাছ্রে কিছুকালের মতন পাশাপাশি অবস্থান অনিবার্ধ । কতদিন 
এই সহ-অবস্থান চলিবে তাহা ভবিসষ্তাৎই বলিতে পাপ, কিন্তু সামা- 
বাদাদের ইহাতে আপত্তি নাই সংগত কারণেই । পাশাপাশি অবস্থান 
সম্ভব বিশ্বশান্তি বড্ভায় থাকিলেই । সমাজতান্ত্রিক সমাজে যুদ্ধের 
প্রয়োজন বা তাশিদ নাই, বিশ্বশান্তি অবিচল থাবিলে সমাজতন্ত্রের 
দ্'তি নাই, ল।ঙ আছে । সারা পৃথিবীর সাধারণ লোকের শান্তির 
ইচ্ছার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক এলাকার স্বার্থের বিরোধ নাই। শান্তিপূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় ধনিকেরা ভর পাইতে পারে, সমাজতন্ত্রের যে কোনো 
ক্ষতি হইব না এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সোশালিস্ট জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। 
ইতিহাসের বাস্তব গতি এখন শ্রেণীবজিত সমাজ গঠনের দিকে, এই 
সিদ্ধান্ত রহিয়াছে সে-আত্মবিশ্বাসের মূলে । 

সোশালিস্ট সমাজের প্রসার, প্রগতি ও শক্তিবৃদ্ধির স;জ-স:ঙগ 
সাম্যবাদী নীতির নূতন বিকাশ, কার্ষপদ্ধতির নৃতন পর্যায়ের স্চনা 
খুবই স্বাভাবিক! তাহার ছুইটি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আচুলাচনা 


১৩৮ ইতিহাসের ধারা 


শেষ করিতে হইবে । 

প্রথম-সোশালিস্ট বিপ্লবের পর আত্মরক্ষার খাতিরে ভনেক 
ব্যাপারে চণ্ডনীতির আশ্রয় নিতান্ত স্বাভাবিক। প্রথম নূতন সমাক্ত 
গঠনের চেষ্টায় বহু ভূলচুক না-হওয়াই আশ্চর্ম । অভিনব পথে যাত্রায় 
অনভিজ্ঞতা, ছুঃসাহসিক ব্রতে অতিসাবধান মনোভাব-_- ইতিহাসের 
বিচারে এ-সব ক্ষমা না করা অসম্ভব । ব্যক্তিগত ছুবলতা ও ভুলভ্রান্তির 
ফলও নিদারুণ হওয়া বিচিত্র নয়। এই-সবের জন্য কিন্তু ইতিহাসে 
প্রগতি বার্থ হইয়া যায়, না, শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, প্রগতির 
পথ সরলরেখা নয়, কন্ুরেখা বা স্পাইরালের অনুরূপ । কিন্তু অবস্থা 
বদল হইলে অবশ্যই এই প্রাথমিক চগুনীতি নিশপ্প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে। তখন সমাজতন্ত্রের আওতার মধ্যেই উদারতর বিধি- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন যুক্তিসংগত হইবে, সোশালিস্ট সমাজ হইয়া উঠিবে 
আরো বেশি মাত্রায় গণতান্ত্রিক । এমন এক সুন্দর সমাজই ছিল 
মাকসের চিন্তায়, এ কথা ভুলিলে চলে না। অবশ্য সেই উজ্জ্বল 
ভবিষ্যাতের মূলে থাকিবে সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি, সমাজবাদের প্রসার, 
সাআজ্যতন্ত্বের অবসান-__এ কথা ভোলাও অন্যায় । 

সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়ার সাম্প্রতিক অগ্রগতি তেমনি দ্বিতীয় এক 
সম্ভাবনাকেও বেশি বাস্তব করিয়া তুলিতেছে । নূতন পারিপাশ্থিক 
অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ ছাড়াও দেশবিশেষে সমাজতান্ত্রিক 
বিধিবাবস্থা আসিতে পারে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশালিজম্‌ প্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবনা এখন স্বীকার করিতেই হইবে । কমিউনিস্টদের ইহাতে 
আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কারণ শুধু বলপ্রয়োগের খাতিরে বল- 
প্রয়োগ কোনে প্রগতিবাদীর কামা হইতে পারে না । বিরাট ফরাসী- 
বিপ্লবের পর বহু দেশে বিনা রক্তপাতেই বুর্জোয়া বিধিব্যবস্থা স্থাপিত 
হইতে পারিয়াছিল সন্দেহে নাই । ধীরে-ধীরে পরিবর্তনের মাঝে 
হঠাৎ বিপুল পরিবর্তন, মার্কসবাদে বিপ্লবের অর্থ ইহাই ; জশ্ত্ 
অভিযান ও রক্তপাত তাহার অনিবার্ধ অঙ্গ নয়। কিন্ত মাক্সবাদ 
এ-কথা বলে যে, বিরাট বিপ্লব কথার-কথা বা ধোকাবাজি নয়, 
সমাজের প্রকৃত পুনর্গঠন চাই, ভশাওতা দিয়া লোক ঠকাইলে চলিবে 
না। আর শান্তির পথে সমাজবিপ্লব সফল হইলে তাহার মূলেও 
থাকিবে পৃথিবীর অন্যত্র সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, দেশের মধ্যে কাধত 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব । : 7) 


